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গা এট এটিটে টিটি ওয়াট ওটি গিট রি এ 
ষ্ঠ পল ক তি 
টে ্ সর 


॥ পরিবরধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ 
॥ বৈশাখ £ ১৩৬৪ ॥ 


॥ দাম : আট টাকা 


শ্ীগ্রহলাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক, ৯ শ্ঠামাচরণ দে স্ত্রী কলিকাতা-১২ 
হইতে প্রকাশিত ও শ্রাধনগ্রয় প্রামাণিক কর্তৃক, সাধারণ প্রেস প্রাইভেট 
লিমিটেড ১৫এ, ক্ষুদিরাম বন রোড, কলিকাতা-৬ হইতে মুর্রিত। 


পরম জেহভাজন 
গ্রীমান তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


জাতৃবরেষু 


॥প্রগাউকা॥। 


কবিশেখর শ্রীকালিদাস স্ুুবৃহৎ কয়েক খও গ্রন্থে তাহার বাংল! সাহিত্যের 
তীর্থপরিক্রমার মূল পর্যায়টি সমাপ্ত করিয়াছেন। হ্ুদুরগ্রসারিত বাংল! 
সাহিত্যের বঙ্গপাগর তিনি সমালোচনার ভেলায় অবনীলান্রমে উত্ভীর্ঘ 
হইয়াছেন। তিনি সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচন। করেন নাই বটে, 
কিন্তু প্রত্যেক যুগের গ্রতিনিধিস্থানীয় লেখকবুন্দকে তাহার রসাত্মক অশুভূতি 
ও কবিজনোচিত হুম্ধট্টি দিয়! জীবস্ত করিয়। তুলিয়াছেন ও পাঠকের নিকট 
তিনি তীহাদের মর্সোদঘাটন করিয়াছেন। তাহার আলোচনার মধ্যে 
পাণ্ডিত্যের স্পর্ধা বা বিশেষজ্ঞের ভীতিগ্র্দ তব্সমাবেশ নাই, আছে দরদী 
মনের হুক্ম রসগ্রাহিতা। কবিমনের সুকুমার স্পর্শে, বিধিদত্ত আত্মীয়তার 
অধিকারবলে কবিশেখর মহাশয় তাহার কবিভ্রাতৃগোর্ঠীর অন্তরের নিগৃঢ় 
গরিচয়টি নিজে জানিয়া পাঠককে জানাইয়াছেন। এই কাজটি পেশাদার 
পাণ্ডিত্যসম্বল সমালোচকদের পক্ষে সম্ভব হইত না। " 

যেরূপ অপূর্ব নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কবিশেখর মহাশয় 
তাহার সাহিত্যবিচার সম্পন্ন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার সাধনাকে সত্যই 
তীর্থযাত্রার সহিত তুলনা কল যায়। 

প্রত্যেকটি লেখক তীর্থদেবতার ন্যায় অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অর্ধ্যে 
সংবর্ধনা লাভ করিয়াছেন। আমা র মতে! যাহাদের তীর্ঘযাত্রার দুর্গমপথ 
অতিক্রম করিবার শক্তি নাই, অথচ যাহার! তীর্ঘযাত্রার পুণ্যসঞ্চয়ের প্রতি 
লোভাতুর, তাহারা কবিশেখর মহাশয়ের মানস অন্থসরণ করিয়া! তাহার বিপুল 
সাধনার কিঞ্চিল্যাত্র ফলের অধিকারী হইবার প্রত্যানী। প্রীর্থনা করি, 
কবিশেখর মহাশয় সাহিত্যের নূতন নতন তীর্থঘস্থানে আমাদের পরিচালিত 
করিয। আমাদের মুগ্ধ অন্তরের নিকট নূতন নৃতন তীর্থমাহাত্ম্য উদ্ঘাটিত করিয়া 
মাদৃশ ক্ষীণপুণ্য প্রাককতজনের নুকতি বৃদ্ধির সহায়ত! করিতে থাকুন । 


ঞ্ঞ্রাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


॥ভুমিকা। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস নয়। পদাবলী সাহিত্যে ও 
প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য তিন থণ্ডে যেমন প্রাচীন যুগের সাহিত্যরসীদের রচনার 
'মালোচনা কর! হইয়াছে-_বঙ্গ সাহিত্যপরিচয়ে তেমনি আধুনিক যুগের 
প্রতিনিধিস্থানীয় প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনার পরিচয় 
উপনিবিষ্ট হইল। 

বঙ্গ সাহিত্যপরিচয়ের তিন খণ্ড মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। আরো ছুই 
থণ্ড এখনও অপ্রকাশিত, এই গ্রন্থ বঙগসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় 
সংস্করণ। এই সংস্করণে কয়েকটি নৃতন নিবন্ধ সংযোজিত হইল। বলা বাহুল্য, 
তাহাতে গ্রন্থখানির আয়তনও বর্ধিত হইয়াছে । 

বি-এ অনার্স ও এম-এ শ্রেণীর ছাত্রদের সাহিত্যপাঠের আন্গকুল্যের দিকে 
দৃষ্টি রাখিয়া এই নিবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে। সকল নিবন্ধই বাংলার প্রধান 
প্রধান মাসিক ও বাধিক পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল। কতকগুলি নিবন্ধ 
আমার ছন্মনাম উপগুপ্ত শর্মার নামাক্কিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছিল । 

বঞ্ষিমচন্ত্র সম্বন্ধে সাধারণ বক্তব্য এই গ্রস্থেই সমাপ্ত হইয়াছে, বস্কিমচন্দ্রের 
প্রত্যেক গ্রন্থের স্বতন্ত্রভীবে সমালোচন দ্বিতীয় খণ্ডের উপজীব্য। 

আমি যখন সমালোচনা-সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হই-_-তখন দীনেশচন্দ্র সেন, 
প্রমথ চৌধুরী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্ত্র মজুমদার, শরৎন্্র 
চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি স'হিত্যরথিগণ আমাকে উৎসাহিত করেন। তখন 
সমালোচনার ক্ষেত্রে খুব বেশি লেখক ছিলেন না। বর্তমান যুগে সমালোচনা - 
ক্ষেত্রে বনু স্ুধীজনের সমাগম হইয়াছে । ইহাতে যেমন সুখী হইয়াছি, তেমনি 
পাঠকসংখ্যার হাঁসের জন্ত নিরাশ হইয়। পড়িয়াছি। পাঠকরা চায় রম্যরচনা, 
--সমালোৌচনা চায় না। তাহারা সাহিত্যিকদের প্রাকৃত জীবনের নান! কথা 
জানিতে চায়, কিন্তু তাহাদের সাহিত্য সাধনার বা সাঁরস্বত অবদানের পরিচয় 
চাঁয় না। সেজন্ঠ ছাব্রসমাঁজের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ডাঃ শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ শশিভৃষণ দাশগুপ্তের প্রচেষ্টায় ও আগ্রহে সমালোচনা 
সাহিত্যে ক্রমে ছাত্রদের অগ্থরাঁগ বধিত হইতেছে । সমালোচনা আমার পেশা 
নয়, নেশা । আকৈশোর কবিতা লিখিয্বাছি--আজিও লিখি । আমাকে সকলে 
কবি বলিয়াই জানে। কলেজের অধ্যাপক নইঃ আমি একজন শিক্ষক-কবি 


(1%ৎ ) 


মাত্র, সেজন্য অনেকে আমার সমালোচনাবৃত্বিকে অনধিকাঁর চর্চাই মনে 
করিতেন। কিন্তু ছাত্রগণ তাহ! মনে করে নাই। 

যে সকল মম্পা্দক, সাহিত্যিক ও অধ্যাপকগণ আমার অধিকার স্বীকার 
করিয়াছেন-_তীহাদের উদ্দেশে আমি কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


সন্ধ্যার কুলায়, টালিগঞ্জ । প্রীকালিদাস রায় 


[ঞ সুপ্তা 


নিবন্ধ 
গছ্য রচনার হুত্রপাত 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত 
বিগ্ভাসাগর 
আলালের ঘরের ছুলাল 
লোকশিক্ষক ভূদ্দেব 
মধুহুদন ৃ 
মধুহুদনের কাব্যবিচার 
বাঁরাঙ্গন। কাব্য 
মেঘনাদ বধ : চতুর্থ সর্গ 
মেঘনাদ বধ £ ষষ্ঠ সর্গ 
বিদ্রোহী মধুস্থদন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি 
মধুহদনের রাজসিকতা 
মধুকাব্যের নবাদর্শ 
মাইকেলের রচনায় মৌলিকতা 
মাইকেলের তাঁষ। 
দীনবন্ধু 
রঙ্গলাল 
কবিগুরু বিহারীলাল 
স্বর্ণলতা 
গোপাল উড়ে 
হেমনন্ত্র 
বঙ্িমচন্ত্র 
বন্ধিমের উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য 
বন্িম-সাহিত্যে প্রণয় 
বঙ্কিমচন্ত্রের ধর্মমত 
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(8৪) 
নিবন্ধ 
বন্ধিমের উগন্তামে নারী 
বন্ধিমচন্ত্রের রুদাশৈনী 
সংশ্থারক বন্ধিমচন্ু 


বির বদীযনের পরিবেশের একটি চি মগ .. 


কৃষচরিত্র 


প্রথম খণ্ড 


বন্গ-মাহিত্য-গবিচ় 


গগ্ঠ রচনার সূত্রপাত 


ইংরাজ শাসনের আগে বঙ্গভাষার প্রতি সংস্কৃত পণ্ডিতদের একটা অবজ্ঞ। 
ছিল। তীহার। ত রীতিমত ফতোয়| দরিয়াছিলেন--শাস্ত্রের কথ। ভাষায় অর্থাৎ 
বঙ্গভাষ।য় লিখিলে রৌরব নরকে যাইতে হইবে। সৌভাগ্যবশতঃ কিন্তু সে 
কথ|। কবিরা শোনেন নাই । ইংরাজ শাসনে ইংবাজী সাহিতোর আস্বাদ পাইয়। 
-_-সেকালের ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরাও বঙ্গভাষাকে অবহেল। করিত। 
নিধুবাবুর বিখা'ত গা'নটি.ত এই অবহেলার চমৎকার প্রতিবাদ আছে-_-“বিনা 
স্বদেশী ভাষ| পৃবে কিআশ1? হুদনদে এত নীর কিবা বল চাতকীর ধারাজল 
বিন। তার মিটে তিঘাসা?” 

ঈশ্বরগুপ্ত বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য প্রভাকরে প্রবন্ধ ও 
কবিত। লিখিযাছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার দুর্দশ। গুপ্ধকবিকে কিরূপ ব্যথিত 
করিয়াছিল, তাহ। তাহার [লিখিত এই কয় ছত্র পড়লেই বুঝ। যায__ 
“হায় হায় গপরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ। দেশের ভাষার প্রতি সকলের ছেষ। 
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা । কোনমতে নাহি তার জীবনের আশ।॥ 
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণ | বঙ্গভাষ। সেইরূপ দিন দিন দীনা | 
অপমান অন।দর প্রতি ঘরেঘরে। কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে।" 

শুধু পে নয়, গছ্যেও বাঙ্গালীকে তিনি বুঝাইযা বলেন,_“মশ্প্রতি শ্বদেশীয় 
ভাষার উন্নতিকল্পে সর্ব্তোভাবে সংপূর্ণ যত্র কর! অতি কর্তায হইয়াছে। 
এতঘ্যতীত দেশের উচ্চ গৌবব কোন মতেই রক্ষা হইতে পারে না। অধুন! 
আমর! অন্ত কোন বিষয়ের অধিক আন্দোলন না করিষ! দেশীয মহাশযদিগের 
কেবল দেশের ভাষার প্রাতি কিঞ্চিৎ দৃষ্টি রাখিতে অধিক অন্ুরেধ করিতেছি; 
কারণ, ভাষাই নকল বিষয়ের মূলাধার, ভাষা ভিন্ন কিছুই হয় না, আমরা শ্তন্ব 
ভাষার পরিচয়েই পরম্পব পরিচিত গুইতেছি, সাংসারিক তাবৎ কর্ধই নির্বাহ 
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করিতে শিক্ষিত হইয়াছি, পরমেশ্বরকে জানিতে পারিয়াছি, স্থতরাং এমত 
মহোপকারিণী ষে জাতীয় ভাষ৷ তাহার প্রতি অশ্রদ্ধ! করাতে কিরূপ অকৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ হইতেছে, তাহ। কি কেহই বিবেচনা করেন না? 

আমা'দগের ভাষ! অতি স্থশ্রাবা ও স্থকোমল এবং মাধুর্য-রলে পরিপৃরিত। 
এই ভাষার বাকোর দ্বারা ও লেখনী ছারা উত্তমরূপে নান। কৌখলে ও স্হজে 
মনের অভিগ্রায় সকল প্রকাশ কর। যায়, অতএব ইহার প্রতি বাবুদিগের এত 
আস্তরিক ঘ্বেষ হইল কেন? কেবল আপনার ছ্বেষ করলেও হানি ছিল ন৷, 
যাহারা মনের সহিত অনুরাগ করেন, তাহাদিগকে মনুষ্য বলিঘাও জ্ঞান করেন 
না! হায়কি আক্ষেপ! নব্য বেঙ্গল বাবুসাহেবের। যে জার দৃষ্টান্ত দ্বার। 
সভ্য বলিয়। অহঙ্কার করেন, তাহারা দেশের ভাষার প্রতি কিরূশ যত্ু করেন, 
তাহ। কি দেখিতে পান না? * * কয়েকজন যুপা ধক্তি এ বৎসর টাউণহলে 
অতিশয় সদ্বক্ত তাপূর্ব্বক বড় বড় ইংর।জদিগকে হতগর্ব করিয়াছেন, তাহাতে 
দেশের মুখ উজ্জল হইয়াছে ইহা সর্বতোভাবে স্বীকার্ধ্য বটে, কিন্তু বাবুলাহেবর। 
যদি দেশস্থ জ্ঞানান্ধ বাক্তবর্গের দুপ্পরবৃন্তর নিমিত্ত ধঙ্গভাষয এইরূপ স্থপক্ৃত। 
করিতে পারিতেন, তবে অস্মৎপক্ষে কি এক আশ্চর্য্য স্থুথেব ব্যাপার হইত। 
ফলে, তাহার চেষ্ট। নাই, ব'ঙ্গাল। দুইটি কথ। এক করিয়া! কাহতে হইলে মাথায় 
অমনি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। 

অতি সন্তান্ত কোন অ'স্বীয় ব্যক্তি ধিন ইংরাজী ভাষ| জ্ঞাত নহেন, অথচ 
জাতীয় ভাষয় অতি নিপুণ, তাহার সহিত কোনও নবীন বেঙগলের সাক্ষাৎ 
হইলে কথোপকথনকালীন শুনতে ঝড় কৌতুক হয়। যথা“কেমন ভাই, 
বাড়ীর সকল মঙ্গল তো',--মশায়, আসন্ন, লাষ্ট নাইটে ব্ড ডেগ্জারে পড়েছি, 
আ.কঙ্কেলের কলের। হয়েছে, পল্স্‌ বড় উইক হোয়েছিল, অজ মণিংয়ে ডংক্তার 
এসে অনেকট। রিকভার করেছ, এখন লাইফের হোপ, হযেছে ।- সে ভাল 
মানুষ__বাবুজির উত্তর শুনিয়া ভাপ-মন্দ কিছুঈ বুঝতে পারে না। ভাভ্যা- 
রামের ন্যায় অবাক হইয়। খাড়। থাকে । এইবূপ কত আছে, যাহ। লিখিতে 
লেখনীর মুখে হাস্য আইসে।” 

বস্িমচন্ত্র বলিয়াছেন__“বাঙ্গাল! বুঝিতে পারি একথ| স্বীকার করিতে 
অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্ধ 
নরাধম আছেন যাহার! মাতৃভাষাকে ঘ্বণ। করেন। যে তাহার অন্গশীগন করে, 
তাহাকেও ঘ্ৃণ। করেন এবং আপনাকে মাতৃভাষ| অন্শীলনে পরাঘুখ ইংরেজিনবিস 
বলিয়া পরিচয় দিয়! গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা করেন।” 
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গুধ$কবির শ্যািদলের মধ্যে ঘ্বারকানাথ অধিকারী স্থুধীরঞজন নামক কাব্যে 
বঙ্গডাযার সহিত ইংরাজী ভাষ।র কথোপকথনে--ব্ঙ্গভাষার মুখ দিয়! ব্্গভাষার 
জন্য যে ওকালতি করিয়াছেন তাহাতে সেকালের মনোভাব বেশ ভাল করিয়াই 
বোঝা যায়। 

স্বদেশীয় ভাষ শিখিতে উল্লাম-_ন! হয় অন্তরে যার, 
বিধাতার ভূলে মানবের কুলে জনম হয়েছে তার। 

এই বঙলিয়। তিনি বিদ্বেষীদের গালাগালি দিয়াছেন। 

ঢাকার কবি হরিশ্ন্দ্র মিত্র ত'হার মিত্রপ্রকাশ নামে মাসিকপত্রে “মাতৃভাঘ। 
উপেক্ষিদলের প্রতি” বলিয়। ১৮৭০ খৃষ্টানদের বৈশ।খ সংখ্যায় এক তীব্র প্রবন্ধ 
লেখেন। এই যুগে মাইকেল গ্রথমে বিছ্বেষীর্দের দলেই ছিলেন_-তারপর 
“ম[তৃভাষ।রূপখনি পূর্ণ মণিজালে--এ সম্য নিজে বুঝিয়। সকলকে বুঝাইয়। 
দিয়াছিলেন। তিনি যে “কমলকানন ত্যাগ করিয়” এতদিন ইংরাজি ভাষার 
উপাপনা করিয়। “শৈবালে কেলি করিতে ছিলেন-_বীণাপাণির এই রাজহংসের 
মুখে এবথ। শুনিয়। অনেকেরই চৈতন্য হইয়াছিল। ভূদেববাবুও মাতৃভাষার 
গুণকীর্তন করিয়া! বন্ধাদি রচণ। করিয়াছিলেন। সেকালের বিদেশীয় শিক্ষায় 
পগ্ডিতগণ বঙ্গ াষাকে অবহেল! করিয়া ইংরাজিতে যে সকল পুস্তকাদি লিখিয়া- 
ছিলেন-_-আজ সেগুলির কেহ নামও করে না। 

স্থখের বিষয়, ব্রাঙ্গণ পণ্ডি্ের দল বঙ্গভাষার দিকে মতিগতি ফিরাইয়াছিলেন 
--তাই ঈশ্বরচন্দ্র, রামনারাযণ, মদনমোহন, তারাশঙ্কর, রামগতি ইত্যাদি সংস্কৃত 
গণ্ডিতগণ বঙ্গভাষার উন্ন'তর জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও 
ইংরাজি-শিক্ষিতগণের বঙ্গভাষার প্রতি শ্রদ্ধ। জন্মে নাই। বাঙ্গাল। ভাষার 
পণ্ডতী রূপ দেখিয়াই তীহারা আরও বিতৃষ্ণ হইয়া পড়লেন। এরূপ ক্ষেত্রে 
মাইকেলই বঙ্গভাষ।র মর্ধযাদ! প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাহার মত বিধর্মী ইংরাজি 
শিক্ষায় ধুবন্ধর সাহেব লোকও যখন বাঙাল! ভাষায় লিখিতে লাগিলেন, তখন 
অনেকের শ্রদ্ধা আকষ্ট হইল। তারপর ত্রান্ম মনীষীদের হাতে বাঙ্গাল। গদ্যের 
সহজ সরল এবং কোন কোন ইংরেজি-[: ক্ষতের হাতে তাহার লঘুহরল রূপ 
দেখিয়া ইংরাজিনবীশদের শ্রদ্ধা আরও আকুষ্ট হইল। গৌড়! হিন্দুসমাজকে 
আঘ।ত করিবার জন্য তীহাদেরও বাঙ্গাল৷ লিখিবার ও পড়িবার প্রয়োজন হইল । 

বাঙ্গালা দেশে গছ্য-রচনার সুত্রপাতের সহিত নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলির 
সম্পর্ক আছে। 

১। মিশনারিগণের ধর্দগ্রচ।র |. ২। তাহাদের দ্বার। মুদ্র।ষস্ত্ের প্রবর্তন । 
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৩। মিশনারিগণের এতদ্দেশীয় লোকের রীতিনীতি ইত্যাদি সৃষ্বদ্ধে জ্ঞানাহরণ। 
৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা । ৫ | ধর্শ-কলহ। ৬। বেদ, বেদাস্ত, 
উপনিধদের বাণী-গ্রচা।ার। ৭। হিন্দুধর্ম ও সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের আক্রমণ ও ইউরোপীয় দার্শনিক মত গ্রচার। ৮। রক্ষণশীল 
হিন্দুদের স্বধর্-রক্ষার জন্য চেষ্ট।। ৯। ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষা-গ্রচার ও দেশে 
শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিবিধ বিষয়ের পাঠ)পুস্তক রচনা । ১০। সমাজসংস্কার 
ও ত্রাহ্ম-মত প্রচার । ১১। সংবাদপত্র ও সামগ্নিক-পত্র গ্রচার । 

পূর্বে গগ্যে কোন পুস্তক রচিত হইত ন1। গছ্যে চিঠিপত্র, দলিলপত্র 
ইত্যাদিই লিখিত হইত । পুস্তক রচনায় গছ্যের প্রয়োজনও হয় নাই। কারণ, 
যে পয়ার ছন্দে চৈতন্ত-চরিত ও টবঞ্ণব সাধুসস্তদ্দর জীবনী লেখ। হইত, তাহ 
নামে পদ্য হইলেও একপ্রকার গগ্যই । তাহ। ছড্ড়া, ষে যুগে মুদ্র'যন্ত্র ছিল না, 
সে যুগেপছ্ভ এমন কি গানের সাহাধা ছাড়। বক্তবা প্রচার করাই সম্ভবপর 
ছিল না। পগ্যে লেখ! চলে না এমন বিষয়বস্তরও অভাব ছিল। তাই বলিয়। 
গগ্যভাষ। যে ছিল না তাহ। নয়। মৌখিক গগ্যভাষ। এমনি সহজ ও সরল ছিল ষে 
অতি অল্লায়াসেই তাহাকে পয়ারে পরিণত করা যাইত। যে দেশে পছের ভাষ| এত 
সহজ সরল, সে দেশে গছ্যের ভাষ| অন্রূপ হইতে পরে নী। মৌখিক গছ 
বেশ সহজসরলই ছিল। আদালত সম্পকীয় বাাপারে এ ভাষ! ( ভারতচন্দ্রেব 
কথায় ) ছিল “যাবণী মিখাল"-_অর্থাৎ__সে ভাষায় আরবি ফি বের প্রাধান্য 
ছিল, কেবল পণ্ডিত সমাজে এ ভাষ। ছিল সংস্কৃত-সমাস-সন্ধি-বহুল | 

১৮শ শতাব্দীতে রচিত শুন্যপুরাণে গদ্য ভাষার নিদর্শন দেখ। যায়। এই 
শতাব্দীতে কয়েকখ।নি সংস্কৃত পুস্তক ব্রাক্মণ-পণ্ডিতদের ছ।রা অনৃধ্তি হয়। এই 
গগ্য ছুবোধ্য নয়। এই শতাবীতেই পোর্ভুগীজ রোমান ক্যাথলিক পাদরির! 
বাংলা গঞ্ে গ্রন্থ রটনা করেন। ইহাদের উল্লেখযোগ্য গ্রস্থের নাম “কপার 
শাস্ত্রের অর্থভেদ'। দোম এন্তেনিও নামে একজন বাঙগ।লী খৃষ্টান হইয়। 
পোর্তগীজ পাদরিদের সঙ্গে ধর্ম প্রচারে যোগদান করেন এবং খৃষ্টধর্ম এচারের 
জন্য বাংল! গণ্ে পুস্তক রচন। করেন। পাদরিদের ভ।ষ। ছিল চল্তি ভাষারই 
কাছ।কছি। 

ইষ্ট ইণ্তিয়। কোম্পানীর কর্শচ।রীদের দেশীয় ভ।ষ। শিক্ষণের গ্রয়োজন হইল। 
তাহাদের জন্য বাংলা পুস্তক মুদ্রণেরও প্রয়োজন হইল। তাহার ফলে বাংলা 
হরফের স্ৃষ্টি। চার্লস উইলকিণন এই হরফের প্রবর্ধক আর পঞ্চানন 
কর্মকার ইহার মিন্ত্রী। প্রথমেই ইংর!জি হইতে বাংলায় আইনগ্রস্থ অনূদিত 
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হুইল এবং হ।লহেড সাহেব বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিলেন। অশুদ্ধ হইলেও 
এই আইন গ্রস্থগুলির ভাষা দুর্বেধধ্য নয়। 

শ্রীরামপুরে যে মিশনারীদের আস্তান। ছিল, তাহারাই বাংল! গগ্যকে অনেকট। 
আগাইয়। দেন। ইহার! নিজেরাও বাংল! গদ্য লিখিতেন এবং মুন্দী-পণ্ডিতদের 
ঘারাও বাংল। গণ্য লিখাইতেন। ইহাদের মুদ্রাযস্্ হইতেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ 
ও কাশীরামের মহাভারত মাঞ্জিত হইয়। প্রথম প্রকাশিত হয়। গ্রীরামপুরের 
কেরি সাহেব নিজে ছুইখানি গগ্য পাঠ।পুস্তক রচনা করেন এবং বাংল।-ইংরাজি 
অঠিধ।ন রচনা করিয়। প্রকাশ করেন। 

খৃষ্টান পাদদরি টমাস ও কেরি বাংলা ভাষাচর্চায় বিশেষ মনোযোগ বেন। 
ৃ্টধর্ম প্রচারই ইহাদের বঙ্গভাষার অন্ুশীলনের প্রধান ইদ্দেশ্া ছিল। ইহারা 
গরতাপার্দিত্য চরিত্রের রচয়িত। রামরাম বস্থর সাহাষে যে বাইবেলের অঙ্গবাদ 
প্রকাশ করেন_-তাহা! আসল বাংলাই বটে। ভাষার নমুনা--“যদ্দি তোমরা 
মন্ুষযোরদিগের অপরাধ ক্ষম! করহ, তবে তোমারদিগের স্বীয় পিতা 
তে।মারদিগকেও ক্ষমা করিবেন। কিস্তু যদি তোমর। মন্ুষ্েরদিগের অপর।ধ 
ন! ক্ষমহ, তবে তে।মারপিগের পিত1 তোমারদের অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। 
অপর যখন তে।মরা উপবাস কর, তখন কপটীবর্গের মত বিষগ্নবদন হইও না, 
কেন ন। তাহার! মন্ুষ্তেরদিগকে উপবাসী দেখাইবার কারণ আপনারদের মুখ 
বিকৃতি করে।” ( অন্তজ্ঞায় শাট হি-র হ চজিতেছিল এবং সম্বদ্ধের বিভক্তির 
সঙ্গে দিগকে দিগের যুক্ত হইত )। 

কেরি নিজে সংস্কৃত ও দেশীয় অন্যন্য গাষা ফত্ব করিয়া! অধায়ন করিয়াছিলেন 
এবং বাংলাভাষায় চমৎকার ভাব গ্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে তাহার 
রচনাবলীতে তাহার মুণশী রামরাম বস্থব হাত কতটা আছে বলা যায় ন। 
খৃটায় গ্রার্থনার বূপ তিনি এইভাবে দিয়াছিলেন_ 

“হে আমারদের ব্ব্গস্থ পিত। তোমার নাম পবিভত্রবূপে মান্য হউক। তোমার 
রাজের আগমন হউক। যেমন স্বর্গে তেমন পৃথিবীতে তোমার ইঠ্টক্রিয়৷ করা 
যাউক। অগ্য আমারদিগের নিত্য ভক্ষ্য আমারদিগকে দেও। এবং যেমন 
আমর। আপনারদের অপরাধীরধিগকে মাফ করি সেই মত আমারদিগের খণ 
মাফ কর। এবং আমারদিগকে পরীক্ষায় চালাইও না, কিস্ত আমারদিগকে 
আপদ হইতে পরিত্রাণ কর। কেন ন৷ সদ! র্ববক্ষণে রাজা, শক্তি ও গৌরব 
তোমার । আমিন ।” 

কেরি চল্তি বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বাংলার গদ্যভাবাকে 


৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


আরবি, পারশি ও গ্রাম্য শব হইতে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিশি 
নিজে বাংল! ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংল। গদ্যের প্রবর্তনে 
কেরির দান যথেষ্ট। 

১৮০* থৃষ্টান্বে ইংরাজ সিঠিলিযানদের বাংলা শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে বাংল বিভাগের ভার লইলেন উইলিয়ম কেরি। 
তীহার সহকারী হইলেন সৃত্াপ্তয় বিদযালঙ্কার, রামনাথ বাচম্পতি, রাজীবলোচন 
মুখোপাধ্যায়, রামরাম বন্থ ইত্যাদি ৮ জন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইহাদের মধো 
রামরাম বস্থ ছাড়। অন্যান্ত সকলের ভাষ। সংস্কৃতান্থগ হইলেও গুরুচণ্ড।লিয়। 
দোষে ছুষ্ট। মৃত্যাগ্তয় ত সর্বজনবোধ্য ভাষাকে ব্যঙ্গ করিয়। বপিয়াছেন__ 

“যেমন রূপালঙ্কারব্তী সাধবী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা স্থচতুর পুরুষের! দিগন্বরী 
অসতী নারার সন্দর্শনে পরাধ্ধুখ হন তেমনি সালঙ্কার! শাস্তরর্থবতী সাধুভাষার 
হৃদয়বোদ্ধ! সংপুরুষেরা নগ্ন উচ্ছঙ্খলা লৌকিক ভাষ! শ্রবণ মান্রেতেই পরাদ্থুখ 
হয়েন।” ( বেদান্তচন্দ্রিকার উপসংহার ) 

তারপর বাংল। গগ্য ভাষ। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের হাতে পড়িয়। অন্ুস্বার-বিসর্গ-হীন 
সংস্কৃত হইয়া উঠিল। গগ্ভভাষার এই রূপটি বাংল! দেশে কথক ঠাকুরদের মুখে মুখে 
প্রচলিত ছিল । কথকগণ ভাষ।কে কঠস্থরের ও পদ্ধিন্তাসের কত্রিমতায় তরঙ্গায়িত 
করিয়। তাহাদের বুভির উপযোগী একট! পৌরাণিক শুক্তিগা্তীর্ধ্যময় পরিবেষ্টনী 
স্স্ির চেষ্ট। করিতেন? সেজন্য তাহাদের একট। 'নবজলধরপটলী” ভাষার 
প্রয়োজন হইত। * কথকঠ।কুরদের মুখের ভাষার থে একট। হিল্লে(লিত মাধুধ্য 
ছিল, তাহা বাদ দিয়া ফে।্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্তিতগণ ও মিশনারিদের 
নিযুক্ত পণ্ডিতগণ গগ্ভ ভাষাকে নীরস ও শব্দাড়ম্বরময় করিয়। তুলিলেন। 

রামরাম বন্সু-_ইনি রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত্র ও পিপিগাল। নামে দুইখ।নি 
পুস্তক লিখেন। প্রতাপাদিতা-চরিত্র গ্রচপিত, উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত 
মৌলিক গ্রন্থ। কিংবদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও ইহাকে বঙ্গভাষায় রচিত 
বঙ্গদেশের গ্রথম ইতিহাস গ্রন্থ বল। যাইতে পারে। 

লিপিমালা পত্রাকারে লিখিত কণুকগুলি নিবন্ধ। অধিকাংশই পৌরাণিক। 


* “গোলোক চক্র বিদ্ভারত় মহাশয় অল্প সময়ের মধা খেদ করণ ব।ভৎস বাৎদল্য ইত্যাদি রদ 
অবললাক্রমে উত্তম রাশ মান তালে যেরূপ বাণ্য।| করিতেন, তাহা! শ্রবণ করিলে শ্রোতৃমাত্রই 
মোহিত হুইতেন। তিনি ভাগবতায় গ্লোঁকাদি অবলীলাক্রমে পাঠ ও তাহার মর্ার্ঘ টীকাসম্মত 
ব্যাথা! করিতে পারেন।” (সংবাদ প্রভাকর ৬।১৪, ) 
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লিপিমালার '্ভূমিকায় বস্থমহাশয় যাহা বলিয়াছেন-্-তাহাতে গ্রস্থপ্রকাশের 
উদ্দেস্ট ও ভাষার নিদর্শন দুইই মিলিবে। যথ|-_- 

"ক্ষণ এ স্থলের অধিপতি ইংলতীয় মহাশয়েরা এদেশীয় চঞ্নভাষ। 
অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তীহারদিগের 
আর্ছিঞুন এখনকার চলনভাষ।ও লেখ।পড়।র দ্বার অভ্যাস করিয়া সর্বববিধ কারধ্য- 
ক্ষমতাপর হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবতীয় লেখাপড়ার প্রকরণ দুই ধারাতে 
গ্রন্থিত করিয়। লিপিমাল। পুস্তক রচন। কর। গেল ।” 

রানরাম বস্থু গগ্ভভাষার আদর্শ আকৃতি দিয়াছিলেন। অবশ্য সংস্কৃত না 
জান!র জন্য তাহার ভাষ। সর্বর বিশুদ্ধ নয়। পক্ষান্তরে তাহার ভাষায় সংস্কৃত 
সমাসের গ্রাচুধ্য নাই বটে কিন্ত আরবি ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে। 

র/জীবলো চন-__ইহার গগ্ভপুস্তক মহারাজ “কৃষচন্দ্র রায়স্ চরিত্রম্চ। ইহা 
শ্রীরামপুব হইতে প্রকাশিত হয়। এ পুস্তকের নাম সংস্কৃত হইলেও ইহার 
ভাষ। অতিরিক্ত পণ্ডিতী নয়। রামরাম বস্থর ভাষার মত আরবি ফারসি 
শব্ধের প্রাধান্যও ইহাতে নাই। লেখক সংস্কত ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ 
করিব।র চেষ্ট। করিলেও ভাষ৷ সর্বত্র বিশুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। 

চণ্ডীচরণ মুন্তী__স'স্কত শুকসপ্ততব ফারসী অনুবাদ তৃতিনামা, তাহার 
হিন্দী অনুবাদ তে।ত! কহানী, তাহ!র বাংল। অনুবাদ করেন মুন্শী মহাশয় 
তোতা ইতিহাস নামে। ইহার ভাষাও ছিল রাজীবলোচনের পুস্তকের মত। 
তোতার কাহিনীটি ফাল শী ও হিন্দীর মধা দিয়। আসিয়াছে, তাহার ফলে 
এই পুস্তকেব ভাষায় অনেক ফাবসী ও হিন্দী শব্ধ প্রবেশ করিয়াছে। তথাপি 
ইহার ভাষা ক স্বাভাবিক ও গ্রাগ্তল বাঁলতে হইবে। 

হরপ্রসাদ রায়--ইনি বিস্যাপতির পুরুষপরীক্ষার বাংল! অনুবাদ করেন। 
ইহার ভাষ। সংস্কৃতান্থগ । কিন্ত দুর্বোধ নঘ। ভাষার নিদর্শন, “কেবল পুরুযাঁকার 
অনেক লোক মিলিতে পারে কিন্তু বক্ষ্যমাণ লক্ষণেতে যুক্ত যে পুরুষ সে অতি 
দুর্গভ তাহাও কহিতেছি। বীর এবং স্থুধী ও বিদ্বান আর পুরুযার্থযুক্ত এই 
চারি প্রকার পুরুষ তন্তিম্ম যে লোক সকল তাহারা পুরুষ/কার পশ্ড কেবল 
পুচ্ছবহিত। যুগপৎ মানসিক উৎকর্ষ ও নাগর নাগরীদের হর্যোৎপাদনের জন্য 
৪ বিরচি 51” (পুরুষ পরীক্ষার ভূমিক1)। 

সবত্যুগ্জয় বিগ্তালঙ্কার-_ইনি উনবিংশ শতার্বীঁর গ্রারস্তে উইলিম কেরির 
অধীনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংল! বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন--পরে 
ইনিজজপগ্ডিত হ'ন। ইনি বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজা বলি, বেধাস্ত- 
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চন্দ্রিকা ও প্রবোধ চন্জ্িকা এই কয়খানি পুম্তক রচনা করেন। মৃত্যপজয় হইতেই 
গ্রকৃত পক্ষে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ গগ্ভাধার হুত্রপাত। ইহার রচনায় সকল 
প্রকার গগ্-ভঙ্গীরই নিদর্শন আছে। ইহার হিতোপদেশের অনুবাদের 
ভাষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথামালার ভাষার অগ্রদূত।* এই যুগে 
হিতোপদেশের বু অগ্রবাদ গ্রকাশিত হইয়াছিল; এক গোলোকনাথ 'শশ্ার 
অন্ধবাদ ছাড়। কোনটি মৃত্যগ্যয়ের অন্ববাদের নিকটবর্তী হইতে পারে নাই। 
মৃত্া্তয়ের রাজাবলিকে বাংল! ভাষায় প্রথম ভারতবর্ষের ইতিহাস বলা 
যাইতে পারে। ইহাতে তিন প্রকার ভাষার নিদর্শন পাওয়! যায়। একপ্রকার 
অতিরিক্ত সংস্কৃতান্ুগ, একপ্রকার গ্রামা ও বিদেশী শবের মিশ্রণে সহভপ্রাঞ্জল, 
আর একপ্রকার উভয়ের মধ্যবর্তী ভাষা--বস্কিমেব ভাষার অগ্রদূত তাহাকে 
বলিতে পারা যায়। প্রবোধ-চক্দ্িকাতে এই তিন শ্রেণী ছাড়া চলিত মৌখিক 
রীতির কাছাকাছি রীতিরও নিদর্শন আছে। বিষয়ের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অন্থসাবে 
ভাষারও তারতমা ঘটিয়াছে। প্র।চীন বিষয় বা সংস্কৃত আবেষ্টনীর বিষয় লইয়! 
ব্লচনাকালে এবং সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদে ভাষা স'স্কতানুগ হইয়াছে । যেখানে 
বিষয় বর্তমান জগতের এবং যেখানে বর্ণনীয় বিষয় বাঙ্গালীর সাধারণ ঘরমংসারের, 
সেখানে ভাষা সরল প্রার্তল এ ভাষা যেন টেকটাদের ভাষার অগ্রদূত। 
বেদান্তচন্দ্রিকায় মৃত্যুপ্তয় উচ্চতম দাশনিক তত্বের বিচার কবিয়াছেন-_-ইহা'র ভাষা 
তদন্ুরূপ। এবিষয়ে তিনি রামমোহনের সহযোগী ছিলেন, যণিও পুস্তকের 
প্রতিপাদ্য বিষয়বস্ততে ছিলেন প্রতিযোগী । কেহ কেহ বলেন-_:এ বিষয়ে 
মৃত্াপ্তয়ই অগ্রণী। বা'লা গছ্যের ক্রমোন্মেষে মৃত্যুঞয়েব দান অপরিসীম। 
মৃত্যুগ্য়ের প্রবোধ-চক্দ্রিকাই বাংল! ভাষায় প্রথম সারগর্ভ গদ্য পুস্তক। 

গোলোকনাথ শর্মাইনি হিতোপদেশের অস্ুবাদ করেন। এই 
গ্রন্থও শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত হয়। গোলোকনাথ গাল সংস্কৃত জানিতেন 
না--সে জন্য অ$বাদ যখাযথ হয় নাই--ভাষাতেও যথেষ্ট অশ্তদ্ধি আছে। তবে 
ঠিনি স্থলে স্থলে সম্পূর্ণ চলতি বাংলাতেও অঠবাদ করিয়াছেন। কেবল 
ক্রিয়/পদগুলির রূপ চলতি নয। 

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--ইনি সমাচার-চন্দ্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 


*' কথক দিবস পরে সেই শুগাল অন্য শিবারদের সহিত কলহ করিয়া তাহারািগকে দুর করিয়। 
ব্ত্্র ওহস্তীকে আপন নিকটে স্থান দিল? রাত্রি হইলে সেই শিবার! শব্দ করিল সেই শব শুনিয়| 
সরদার শৃগ্গাল তাহারদিগকে চুপ করাইতে না পারিয়! আপনিও রব করিতে লাগিল তখন নিকটস্থ 
জন্তর। সেই রব গুনির! লাঁজ্জত হইয়া সেই শৃগালকে বধ করিলেক।-_ভাযার নিদর্শন | 
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ইনি প্রথমে রামমোহনের সংবাদকৌমুদী সম্পাদনে সহযোগিতা করিতেন-_ 
ধর্মমত সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় ইনি সংবাদকৌমুদীর সঙ্গ ছাড়িয়া সমাচার-চন্দ্রিকা 
প্রকাশ করেন। ইহার নববাবুবিলাস, কলিকাতা কমলালয় ইত্যাদি গছ্যে পদ্য 
রচিত পুস্তকে সেকালের সর্ববিধ আতিশয/কে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। যাহারা 
সমাজের প্ল।নি তাহাদের যেমন তিনি কশাঘাত করিয়াছেন--যাহারা সমাজ 
ভাঙ্গিতে চান তাহাদেরও তেমনি কশাঘাত করিয়াছেন। ভবানীচরণ হইতেই 
বর্তমান বঙ্গভাষায় কৌতুকরঙম্রচনার প্রারস্ভ। ইহার ভাষা কৌতুকরসের 
সম্পূর্ণ উপযোগী ছিল না-_কারণ, ভাষায় প্রাঞ্ুলতা ছিল না। ইনি লোকশিক্ষার 
জন্তও কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। 

রামমোহন- এ যুগে বাংলা গগ্যভাষার অন্যতম প্রবর্তক রামমোহনের 
ভাষাও সংস্কৃহান্গ। একালের তুলনায় সংস্বতাচুগ, কিন্তু সেকালের অন্তান্য 
ল্লেখকদের তুলনায় সহজ সরল। তাই গ্ুগ্ঠকবি বলিয়াছিলেন--“দেওয়ানজি 
জলের ন্যায় সহজ ভাষা লিখিতেন। তাহাতে কোন বিচার বা বিবাদঘটিত 
বিষয় লেখায় মনের অভিপ্রায় ও ভাবসকল অতি সহজ স্পষ্টরূপে প্রকাশ 
পাইত।” 

রামমোহন সাধ করিয়া ভাষাকে সংস্কৃতানগ করেন নাই। আত্মমত-প্রগারের 
জন্য ও ব্রাহ্মণ পণ্গিতদের সহিত বিতর্ক করিবার জন্য বাধা হইয়া তাহাকে 
ভাব-প্রকাশের ভাষা দার্শনিক ততব্বপ্রকাশের অনুকূল করিয়া লইতে হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া, তিনি বেদান্ত, উপণিষদ্‌, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ইত্যাদি শাস্তগ্রন্থের মর্ম- 
কথা বঙ্গভাষায় বিবৃত করিয়।ছিলেন। সেজন্য উহাকে পারিভাষিক শব্ধ বাবহার 
করিতে হইয়াছিল। যুক্তি-পরম্পরার সাহাযো তত্বমূলক নিবন্ধ-রচনা-পদ্ধতির 
[তানই প্রধান প্রতর্তক। তিনি সাহিত্যন্ষ্টির চেষ্টাই করেন নাই। সাহিত্যের 
ভাষাও তাহার লেখনীতে আসিত না। গুগুকবি তাই বলিয়াছেন “তাহার 
লেখায় শব্দের বিশেষ প।রিপ।ট্য ও তাদুশ মিষ্টতা ছিল ন1।% 

রামমোহন সাহিত্টিক নহেন, তিনি এদেশের জ্ঞানগুরু, শ্বাধীন চিন্তার 
সুরধুনীধারার ভগীরথ। তিনি বেদাস্ত-দর্শনের বঙ্গান্বাদ করেন। রামমোহনের 
প্রতিছন্বী ছিলেন--গোপীকান্ত ভট্টাচাখ্য। রামমোহন বৈদিক ধশ্মের বিরুদ্ধে 
অভিযান করিলে ইনি জ্ঞানাগ্ুন নামে সাময়িকপত্র প্রকাশ করিয়া বৈদিক 
ধর্মকে সমথন করিতে থাকেন। নিম্নলিখিত অংশ হইতে রামমোহনের প্রতিহুন্থী 
ব্রাহ্মণ পাগুতদের চিন্তাধারা ও তীহাদের ভাষার চমতকার নিদশন পাওয়। 
যাইবে। 
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গোরীকাস্ত ভট্টাচার্যের জ্ঞানাগ্রন (২২, ফেব্রুয়ারী ১৮৪৯। ১১ ফাল্কুন ১২৪৬)। 
জ্ঞানাগ্ন গ্রস্থের ভূমিকা ।স 

“সন্দেহসন্দোহ তিমিরহর নানা শান্ত্াুশীলনপর ধর্্মধর্মাবৃত সাধুজন সমাজেযু। 

এই ভারতবর্ষে সর্বসাধারণ লোককর্তৃক মান্য অথচ অনুষ্ঠেষ অনাদি পুরুষ- 
পরম্পরা গ্রগলিত যে বৈদিকপর্ম, তাহা আধুনিক সামান্য কর্তৃক অমান্য,হইয়াছে। 
ইত্ত্যবধানে রামনাবায়ণপুব মথুবা নিবাসী শ্রীযুত গৌরীকান্ত ভট্টাচার্ধয রঙ্গপুরে 
থাকিয়া ব্রাহ্মণাদ্দি বর্ণচতুষ্টয় প্রভৃতির ব্যবহার্য বিবিধোপনিষত স্বৃতিপুরাণেতিহাস 
স্থায়-বেদান্ত-সাংখ্য-পাতগরল-মীমাংলা ও তন্ত্র গ্রভৃতি নানা প্রমাণ সমূহ এবং 
ভিন্নজাতীয় শাস্ত্র অর্থাৎ পারশী ও আরবী প্রভৃতি বহুবিধ লৌকিক প্রমাণ ও 
সদ্যুক্তি দ্বারা কৃতর্কের উচ্ট্পূর্ববক বেদপ্রণীত লোকপরম্পরাকর্ৃণ 
চিরকালান্ষ্টিত অবিগীত ভারতবর্ষীয় চতুবর্ণ ধর্শের যথার্থ রূপে সমন্বয় হাদয়ঙগম 
করণ এবং এই ধর্মমবিষয়ে শ্বজাতীয় বিজাতীয় লে।কসমৃহ কর্তৃক যে সকল 
বিতগ্ডাবাদসংঘটনেব সম্ভাবনা তাহাও নানাশান্ত্ীয় প্রমাণ, দৃষ্টান্ত ও 
সদ্যুক্তি ছারা নিরাকরণাথে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্থত করিয়াছেন। ইহা 
সিচক্ষণ মাত্রেরই সুশ্রাবা ও আদরণীয় ইতাবধানে যাথার্থ্যা্থেষণে কৃতযন্ শ্রীযুত 
বাবু নীলরতন হা৷লদারের বিশেষ আঙুকুলাদ্বারা বহু যত্বে মুদ্রান্কিত করা গেল। 
যে সকল মহাশয়ের! বৈদিক ধর্শমবিষয়ে সন্দিপ্চচিত্ত আছেন তীহাবা যদি এই 
গ্রন্থ মনোযোগপূর্র্বক অবলোকন করেন তীাহারদিগের অবশ্যই সন্দেহ ভ্কন হইতে 
পারে। এই গ্রন্থে ভ্রমণশতঃ যদি কোন দোষ প্রকাশ হয় তবে গুণজ্ঞ 
মহাশয়েবা নীর-পরিত্যাগী ক্ষীরভক্ষী হংসেব ন্যায় দোষপরিত্যাগপূর্ববক অবশ্যই 
সারগ্রাহী হইবেন কিমধিকমিতি | শ্রীমধুসদন তর্ক'লঙ্কারন্1%। 

এই ভাষাপ্ একটিও আরবি ফারসী শব নাই। মিশনারি সাহেবদের ও 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতায় যে গগ্যভাষা রচিত হইয়াছিল 
তাহাতে আরৰি ফারসী ও চলতি শব্ধ বজ্জিত*হয় নাই। পণ্ডিত মহাশয়র! 
ভাষাকে একেবারে যবনদোষমুস্ত করিতে চাহিম়াছিলেন। রাধাকাস্ত দেব এই 
পণ্ডিতমগ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পাঠ্যপুস্তকগুলি 
এই ভাষাতেই বচিত হুইয়ছিল। পেকালের অনেকগুলি সংবাদপত্রের ভাষাও 
এইরূপ কিংবা ইহার চেয়েও বেশি সংস্কৃত।স্থগ ছিল। ছাত্রদের পঠনপাঠনের 
জন্য সংস্কৃত ও ইংরাজি হইতে বহু গ্রস্থের অনুঝদ হয় এইকপ ভাষায়। 
অক্ষয়কুমার এই ভষারই মোটামুটি অন্ুলরণ করিয়! একটা বিশিষ্ট রূপ দান 
করেন এবং বিদ্যাসাগর এই ভাষাকেই মধুরয়িত ও হিল্লে।লিত করেন। 
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দেখে নব্গ্রবর্তিত ইংরাজী সভাতা ও শিক্ষণ স্বাধীনচেতা রামমোহনের মনে 
প্রচলিত লৌকিক হিন্দুধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাইল--কোরানপাঠে এই অশ্র্ধা 
ঘনীভূত হইল। তিনি দেখিলেন, তখনকার হিন্দুসমাজে ধর্শের নামে কতকগুলি 
অনাচার, অবিচার, কুসংস্কার ও পৌরোহিতা-শাসন চলিতেছে । ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মশান্ত্রের সহিত এঁ পুরোহিতদের ও সমাজ নায়কদের কোন পরিচমই 
নাই-্বার্থ-সাধনের জন্ত বিরচিত কতকগুলি অপশান্ত্রের ও কুল!চা, 
লোকাচারের দোহাই দিয়া জাত্/ভিমানী ব্রাক্ষণসমাজ সমগ্র জাতিকে বিপথে 
পরিচালিত করিতেছে । সয় ও স্থযোগ বুঝিযা খুষ্টান পাদ্দরিরা প্রচলিত 
হিন্দুধর্শের গ্লানি ও গলদগুলি চোখে আঙুল দি] দেখাইধা দিতেছে এবং খৃষ্টান 
সমাজের দলপুষি করিতেছে । এইসময় রামমোহন প্রচার করিলেন-__ প্রকৃত 
হিন্দুধশ্ম লোকাচার, কুলাগর, স্বতি, পুরাণ, পুরোহিত-দর্পণ, পপ্রিকা, কুলজি 
ঘটক.কারিকা ইতাদির মধ্যেও নাই-_মঠ-মন্দির, ঢাঁক ঢোল, পুজা পার্বণ 
হোমবলি, আহারবিহার, দানদশিণা ইতা/দির মধ্যেও নাই। প্ররুত 
হিন্দুধর্দের কথা আছে-বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা ও তথ্বে। তিনি বেদান্ত- 
সন্মত অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলেন-_দেবদেবীর পৃঞ্জা ও পৌত্তলিকতাকে অপংর্দদ 
বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা ছাঁড়া, তিনি সমাজ-সংস্কার-সাধনে ও ইংরাজী- 
শিক্ষা-প্রচারে সরকারকে প্রণোদিত করিয়! সহায়তা করিলেন। 

এইভাবে যুগান্তর আনয়ন করিতে তাহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছিল-- 
তাহার ফলে বাঙ্গালাভাষাব গগ্ঠ-সাহিত্য রচনার স্বন্ত্রপাত। * বেদ, 
বেদাস্, উপনিষদ, গীতা ইতাাদি "রাবিষ্ঠামলক আপ্যাত্মিক ধন্শীস্ত্রের সহিত 

* তখন পর্যন্ত বাঙ্গ'লী পাঠকের সহিত গছ ভাষার পরিচয়ই ছিল না। সেজন্ত বেদান্ত 
দর্শনের অনুবাদের প্রারস্তে তিনি গগ্ভভাষ! বুঝিবার জন্য উপদেশ দিষাছেন। «এ-ভাষায় গন্ভতে 
অন্ভাপি কোন শাস্ত্র বা কাব্য ধর্ণনে আইসে না। ইহাতত এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত 
ছুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়। গছ হইঞ্ডে অর্থবোধ করিতে হঠাৎ পারেন না। ইহ! প্রত্যেক 
কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভূত হয়। বাকোর প্রারস্ত আর সমাপ্তি এই ছুয়ের 
বিবেচন! বিশেষমতে করিতে উচ্তি হয়। যে ষে স্থানে যখন যাহ! যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে 
তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহ! সেইরপ ইত্যাদিকে পুর্ধের সহিত অশ্থিত করিধ| বাক্যের শেষ 
করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া! ন|! পাইবেন তাবৎ পর্যান্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়। অর্থ করিদার 
চেষ্ট! না পাইবেন। কোন্‌ নামের সহিত কোন্‌ ক্রি্নার অন্বপ্ন হয় ইহ বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন 
যেহেতু একবাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং করেক তরি থাকে ইহার মধ্যে কাহার অন্ব 
ইহা! না জানিলে অর্থজান হইতে পায়ে ন। 
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বাঙ্গালী জাতির পরিচয়ই ছিল না । রাগমোহনই এই সকলের সহিত বাঙ্গালী- 
জাতির পরিচয় ঘটান। ফলে, রামমোহনের সময় হইতে বঙ্গভাষায় এসকল 
শাস্ত্রে অচ্গবাদ, অগ্রশীলন ও বিগরের স্ুত্রপাত হইল এবং এসকল শাস্ত্র 
হইতে গদ্য বঙ্গভাঁষা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল। রামমোহনের বেদাস্তাশরাগের 
প্রতিবাদের জন্য মুত্কাপ্তয় বেদান্তচন্ট্রিক। রচনা করেন। তাহার উত্তরে রাএখোহন 
লেখেন “ভট্টাচার্যের সহিত বিচার । রামমোহনের মতবাদের প্রতিবাদে 
কাশীনাথ তর্কপঞ্ধানন লেখেন 'পাষগুপীড়ন” । ইহার উত্তরে রামমোহন লেখেন 
পথা-প্রদান'। রামমোহনের সঙ্গে প্রতিছন্বিতা করিবার জন্য গোৌরীকাস্ত 
“জ্ঞানাঞ্রন" পত্রিক] প্রকাশ করেন। 

রামমোহন যে অভিযানের স্থহ্পাত করিয়া গেলেন-_-তাহা রামমোহনের 
সবুর সহিত লোপ পায় নাই-_ ক্রমেই তাহ! আগাইতে থাকিল। গৌঁড়। হিন্দুরাও 
নিশ্চেষ্ট থাকিল না-_-তাহারাও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র লইয়। অবতীর্ণ হইল। ফলে, 
বাদগ্রতিবাদে বাঙ্গালার গদ্যসাহিতে।র পু হইতে লাগিল। সা-সণিতির সংখ্য। 
বাড়িতে লাগিল, বক্তৃতা ও বিতগাকলার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, বাদান্থবাদে দেশ 
মুখরিত হইল, নৃতন নৃতন সাময়িকপত্রের সৃষ্টি হইতে লাগিল, বহু প্রবন্ধ, পুস্তিকা 
ও পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। শ্রীরামপুরের পাদরিদের সঙ্গে বাদান্ঠবাদের জন্য 
রামমোহন ব্রা্ষণসেবণি ও সংবাদ-কৌমুদী নামে সামযিকপর্র প্রকাশ করেন । 

সামন়িক পৃত্র-উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্ভেই (১৮০১ খু: অবে) গ্রীরামপুরের 
মিশনারারা মুদ্রাযস্ত্রের প্রবর্তন করেন। ইহার সহিত বাংল। গগ্যরচনার নিবিড় 
সম্বন্ধ আছে। মুখে মুখে বক্তব্য প্রচার করিতে হইত বপিয়া সকল বিষয়ই পদ্য 
রচিত হইত। মুখে মুখে চালানোর পক্ষে ছন্দোবদ্ধ রচনাই প্রকুষ্টা। গ্রস্থাকারে 
প্রচারের স্থবিধা হওযায় গছ্য রচনার পদ্ধতি প্রবল হইয়। উঠিপ। মুদ্রাযস্থগ্রনর্ভনের 
পর কেবল গ্রন্থ নয়, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রগুপি গছাভাষাব পুষ্টি ও প্রবন্ধ 
সাহিতোর ক্রমবিকাশে যথেষ্ট সাহাযা করিয়াছে ।' প্রথমে শ্রীরাগপুরেব 
মিশনারিদের প্রবহিত মামিক দিগদর্শন (১৮১৪) পরে সাপ্তাহিক সমাচারদর্ণণ 
প্রকাশিত হয়। “দিগদর্শন কেবল গগ্চ ভাষার পু্টিতে নয়, শিক্গাবিস্তারেও 
সহায়তা করিয়াছিল। সমাচার-দর্পণে জয়গোপাঁল তর্কালঙ্কার গছ্য পদ্য ছুইই 
লিখিতেন। * এই দুই পত্রিকার সহিত গ্রতিদ্বন্বিত।র জন্য ও দেশীয় সমাজ- 


ঞ্ মিশনারি কেরি পীহেবই গয়গোপাল তর্কলঙ্কারের ঘার। পরিমার্জিত করাইয়] 
সর্বপ্রথম কাণীদ।সী মহাভারত ও কৃত্তিবানী রামায়ণ মুদ্রিত করেন। এই হই গ্রস্থও গন্ধসাহিতা 
রচনায় সহায়ত! করিয়াছিল। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ১৬ 


ধর্শের সমর্থনের অন্ত--র।মমোহনের সংবাদকৌমুদী প্রকাশিত হয়। ইহার 
প্রতিবন্বী ছিল, সমাচারচ্দ্রিকা। তারপর প্রকাশিত হয় বঙ্গগৃত। ইহার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রামমোহন ও তীহার ঠাকুরবাড়ীর বন্ধুগণ। ঈশ্বরগুণ্ের 
ংবাদ-প্রভাকর--এ যুগের প্রসিদ্ধ পত্রিকা, তাহার প্রতিঘন্থী ছিল গৌরীশঙ্কর 
ভট্টাচার্ধেযর ভান্কর। তত্ববোধিনী, সংবাদপূর্ণ-চন্দ্রোদয়, সংবাদ-দিবাকর, সংবাদ- 
সৌদামিনী, জ্ঞানান্বেষণ, তিশিরন।শক, সংবাদন্নধাংস্ত, হরকরা! ইত্যাদি পরে 
প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকার নামকরণ হইতে বুঝা যায়, দেশে জান- 
প্রচারই সেকালের কুতবিদ্য বাঙ্গালীদের সাময়িকপত্র-প্রচাঁরের উদ্দেশ্ত ছিল। 
দেশ অজ্ঞান অন্ধকারে পরিপূর্ণ তাই প্রভাকর, গাস্কর, চন্দ্র, মৌদাগিনী ইতগাদির 
আলোকের খুব প্রয়োজন ছিল। এইগুলি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই প্রচলিত 
ছিল। গগ্যভা।র পুষ্টিগাঁধনে যে পত্রিকাগুলি যখেষ্ট সহায়ত! করিয়াছল তন্মধ্যে 
সংবাদগ্রভাকর ও তত্ববোশিনীর নাম বিশেষভ!বে উল্লেখষে।গ্য। তারপর 
পরণস্ভী যুগে বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, বান্ধব, জন্মভূমি, সাধনা ইত্যাদি মাসিক 
পত্রগুলি গগ্য সাহিতোর বাহন হইযাছিল। 

হিন্দু কলেজের “ইয়ং বেজল?-_রামমোহনের পর একটি নৃ্ন প্রতিহদ্বী 
দলের আবির্ভাব হইল। ইহাঁরা হিন্দু কলেজের ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের 
ছাত্রবুন্দ। ইহারা প্রচলিত হিন্দুপশ্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করিলেন। এই বিষয়ে ব্রাহ্মদের সঙ্গে ইহাদের মতভেদ ছিল না। কিন্ত ইহারা 
ব্রাঙ্মদের মত স'স্কারসাদন করিতে চাছেন নাই-ইহারা চাহিঘাছিলেন 
ধ্বংস করিতে অর্থাৎ ইহাদের গ্রয়াল 25911009052 নয) [০018090185020, 
ইহার। হিন্দু সমাজকে অমান্ত করিতে গিয়া 'ার-্বর্ষের শিক্ষারদীক্ষ'খ সভাতা, 
ভাষা, সাহিতা, চিন্তা, আহারবিহাব, বেশভৃষা ই হ্যা সমস্তকেই অমান্ত করিত 
সরু করিলেন। শুধু তাহাই নয়। ইহাঁর। ঈশ্বর, পরলোক, লৌকিক পাপপুণা, 
নৈতিক আদর্শ-সমস্তকেই অস্বীকার করিতে লাগিলেন-_সর্ববিষয়ে ইহাদের 
আদর্শ হইল জড়বাদী ইউরোপ। ভারতবর্ষের সমস্তই ইহাদের কাছে হেয় ও 
বর্জনীয় হইয়া পড়িল। কাজেই ইহাদের বিরুদ্ধেও ব্রাঙ্গণিগকেই যুদ্ধ ঘোষণ। 
করিতে হইল। 

সাহিত্যে ত্র।ঙ্গপ্রভাব--মহধি দেবেজ্্নাথ ক্রাহ্মদলের সেনাপতি হইলেন। 
ইনি তত্ববোধিনী পত্ভিক প্রকাশ কবিয়। ভাহার মারফতে নাস্তিকতা ও 
উচ্ছ লতার বিরুদ্ধে অভিযান সরু করিলেন। এই, পত্রিকায় অক্ষয়কুমার দত্ত, 
রাজনারায়ণ বন্থ, রাজেন্দ্রলাল মিজ্র; ঈশ্বরচন্ত্র বিস্তানাগর ইত্যাদি তৎকালের 


১8 বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


একেশ্বরবাদী আস্তিকের দল লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার ফলে বাঙ্গালার 
গগ্ঠসাহিত্যের পুষ্টি হইতে লাগিল । 

ব্রাঙ্ষসম।জ, _গৌঁড়। হিন্দুসমাজ ও হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের 
মধো একটা সমন্বয় (551,0)6515 ) আনযন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । বিদেশী 
সভ্যতা ও স্বদেশী সভ্যতারও 97৮15055515 এই ব্রাঙ্ষসভ্যতা। ক্রমে ত্রাঙ্ষমমাজ 
বিজ্রোহীদলের অনেককে নিজের অন্তভূক্তি করিয়া লইতে পারিয়াছিল।' কেবল 
হিন্দু কলেজের বিদ্রোহিদ্দল নয়--সেকালে 10০18) [70006, 736101)810, 
00725, 967১০6£ ইত্যাদির দর্শনতত্বের পুস্তক পড়িয়া হিন্দুসমাজের 
অনেকেই সংশয়নাদী অথবা অবিশ্বাসী (89561০8 9০6901০১ 1১091615156 
কিংব। 06150 ১ হইয। উঠিধাছিলেন। ব্রাঙ্গ প্রভাবে তীহার। [২০০:00০৫ 
[10085 নামে একটি সম্প্রদাষের স্যন্ত করিষ। আহ্মস্বাতন্ত্য রক্ষ! করিয়াছিলেন । 
ইাদদের সকলে ব্রাঙ্ধ হন নাই বটে-_কিন্তু হিন্দুশীস্ত্রের সব কথা নিধিগরে 
মানিয়। লইতে পারেন নাই, যতটুকু যুক্তিবাদ ও সত/বাদের বার পরাক্ষিত 
ও সমধিত ততটুকুই গ্রহণ কবিযাছিলেন। হিন্দুশান্ত্রেব বিচার বিশ্লেষ! ও 
প্রাচাবিন্যার সহিত পাশ্চাত্যবিগ্যার তুলনামূলক সমালোচন। কবি! ইহাধিগকে 
আত্মবিবেকের তৃট্িসাৎন কবিতে হইয়াছিল। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে 
প্রবন্ধ সাহিত্যের পু্টি। ব্রাহ্ম প্রভাবে এদেশে স্বাণীন চিগ্াব সহিত শাস্ত্রশাসিত 
হিন্দুনভ্যতার সমস্বষসাধন প্রবন্ঠিত হইয়াছে । গগ্য সাহিত্যে তাহারই প্রভাব 
সম্পাতিত হইয়াছে । 

এদেশের নৈতিক আদর্শ অত্যন্ত শিথিল হইয। পড়িযাছিল--রুচিও ছিল 
অত্স্ত জঘন্ত | ব্রাদ্ষপ্রশা” সঞ্চারিত হইবার পূর্বের সাহিতা তাহার সাক্ষী । 
ব্রাহ্মগ্রভাবৰে সাহিত্যে স্থরুচি ও সুনীতি গ্রঠ্ষ্টিত হইয়াছে । কবি দল 
ও হাফআখড়াই দলের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্ববগ্তপ্তও ব্রাঞ্ষ গ্রভাবের ঘারা অন্গ্রাণিত 
ইইয়।ছিল্নে। তাহার ভাগবতী কবিতাগুলি ত্রার্থভজনালয়েরই প্রতিধ্বনি । 
্রাঙ্গাচার্ধাগণের মতই তিনি কাব্যে নীতি গ্রচাৰ কবিয়াছিলেন ৷ ব্রান্ গ্রভাবেই 
তাহার অধিকাংশ রঙ্গবাঙ্গ রচন। স্থরুচির মর্ধ্যাদা অতিক্রম করে নাই । রাঁম- 
নারায়ণ পণ্ডিত যে নাটকে কৌলীন্য ও হিন্দুনমাজের অন্যান্য অনাচারগুলি 
লইয়। ব্যঙ্গ করিতে পারিয়াছিলেন - তাহাও ব্রাঙ্ধ গ্রভাবে। তাহার অন্গবর্তী 
দীনবন্ধু মাঝে মাঝে স্বরুচির সীম। লঙ্ঘন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার ন।টকা- 
বলীতে নৈতিক আদর্শের মর্ধ্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। ব্রাক গ্রভাবেই তিনি 
নৈতিক আদর্শের মর্ধ)দাও কীর্তন করিয়াছেন। 


বঙ্গ-সাহিতা-পরিচয় ১৫ 


ঈশ্বরচন্্র বিদ্য।সাগবের উপর ক্রাঙ্ষগ্রভাব পূর্ণমান্রায় পড়িয়াছিল। বিষ্যা 
সাগরের রচনা পাঠ করিয়া কেহ যদি তাঁহাকে ব্রাহ্ম মনে করেম-তবে বিশ্ময়েয় 
কারণ দেখি না। তাঁহার রচনায় দেবদেবীর নামগন্ধও নাই, পৌন্তলিকতাঁর কোন 
গ্রভাব নাই, তিনি পূরামাত্রায় নবপ্রবন্ঠিত স্থরুচি ও নীতির মর্ধ্যাদ! ব্রাঙ্গ 
লেখকদের “মতই রক্ষ। করিয়া চলযাছেন। তিনি ছিলেন ব্রান্ষণপপগ্ডিতদেব 
বংশধর ব্রাক্ষণপপ্ডিত, কিন্তু রচশার কোথাও ব্রাক্ষণয অভিমান নাই। বনু 
বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আজীবন অভিষ'ন চালাইয়া 
গিয়াছেন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্ত তিনি কি ভাবে লেখনী 
চালনা করিয়। গিয়াছেন_-তাহা সকলেই জাঁনেন। যে ছুর্নিবার স্বাধীন 
চিন্তার ধার! তাহার রচনায় দৃষ্ট হয়--তাহা তিনি হিন্দুসমাজ হইতে 
পান নাই, হিন্দু কলেজ হইতেও পান নাই, পাইয়াছিলেন ব্রাক্ষসমাজের 
আদর্শ হইতে। 

অক্ষয় কুমার দত্ত ত নিজেই ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি ব্রাক্ষধর্ম্ের মূল আদর্শ 
তাহার রচনার মধ্য শিরা প্রগার করিযা গিয়াছেন | কোন নিবন্ধে তিনি সেকালের 
ব্রাহ্মজন-স্থলভ ভাগবতী ভক্তি ও একেশ্বরবাদের মহিম। প্রচার করিতে ভূলেন 
নাই। পাছে পাঠক প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে অন্ধ জড় শক্তির অভিব্যক্তি মনে 
করিয়া সংশয়বাদী বা জড়বাদী হইযা উঠে, সেই আশঙ্কা বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ- 
রচনাকালেও তিনি মুছুমঃ ভগবানের মহিমার কথা ল্মরণ করাইয়! 
দিয়াছেন। 

র।জনারায়ণ বস্থ নিজে ব্রান্ম ছিলেন তাহার রচনা ব্রাহ্ম প্রভাবে যে 
পুষ্ট হইবে--তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। তাহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন গেড়! [হন্দুব সন্তান। কিন্তু তিনিও ক্রান্গ প্রভাব এড়াইতে পারেন 
নাই। তাহাকে [২৪০:290. 1711700র দলের গুরুগোপাই বলিয়া ধর! 
যাইতে পারে। আমাদের পার্রবারিক ও সাম'জিক জীবনের কোন আচার 
আচরণকে তিনি নিঙিচারে গ্রহণ কণ্তে পারেন নাই, প্রত্যেকটিকে 
তিনি সার্বজনীন সত্য ও যুক্তিবাদের কষ্‌টি পাথরে কষিযা তবে গ্রহণীয় মনে 
করিয়াছেন। হিন্দু কলেজের ছাত্র ভূদেব বাবু যে যুগে লেখনী ধারণ 
করিয়াছিলেন-_সে যুগে শাস্ত্রের বা লোকাচারের প্রাত অন্ধ ভক্তির দোহাই 
দিয়া বাণীপ্রচারের যুগ নয়। হিঙ্দুয়ানী লইয়া যুক্তিহীন উচ্ছুস তাহ।র 
রচনার কোথাও নাই। ব্রান্ধ গ্রভাব্‌ই তাহার লেখনীকে সংযত ও যুক্তিমূলক 
পরম্পরার পথে পরিচালিত করিয়াছিল 1 যুক্তির হারা আমাদের সমাজের যে 


১৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


অঙ্গ বা আচাবকে বাচাইতে পারিয়ছেন, তিনি প্রবন্ধে তাহারই বিচার- 
বিশ্লেষণ কবিয়াছেন। * 

প্রবন্ধ সাহিত্যের জুত্রপাত--হ্বদেশের ও বিদেশের ধর্দ, শিক্ষা-দীক্ষ। ও 
সভযত।র কথ! দেশেব লোককে বুঝ।ইবার জন্য এবং বিদেশী ও স্বদেশী 
ধর্মসন্প্রণায়েব মধো বাদান্ছবাদের জন্য এ দেশে প্রথম গগ্ধ প্রবন্ধ রচনার 
হুত্রপাত। পণ্ঘেব অন্রক্রম আবেগাত্মক, গগ্চের অন্ুক্রম যুক্তি মূলক। যখনই 
যুক্ি-পরম্পবাব প্রয়োগে বক্তব্যকে দেশবাসীর হৃদয়ঙ্গম কবাইবাব প্রয়োজন 
হইয়াছে, তখনই গছ প্রবন্ধের প্রয়োজন হইযাছে। বামমোহন হইতেই 
গণ্য প্রবন্ধের সুত্রপাত। 

তত্ববোধিনী-প্িক1 ছিল ব্রাঙ্মসমাজেব মুখপত্র । এই পত্রিকব মধ্য দিয়া 
ধর্মতত্বমূলক গগ্যপ্রবন্ধেব প্রসাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিদেশী শিক্ষাব মধ্য 
দিষ। আমরা সর্বাঁপেক্ষ। অভিনব বস্ত পাইলাম বিজ্ঞানে । তত্ববোধিনী-সম্পাদক 
অক্ষষকুমাব দত্ত দেশেব লোককে সর্বপ্রথমে বজ্ঞানিক জ্ঞান বি“বণেব জন্য 
বৈজ্ঞানিক গ্রবন্ধাদি লিখিলেন। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ ব্রহ্ম ছিলেন। 
বিজ্ঞানে সহিত চিবকালই ভাগবত বিশ্বসেব বিবোণ আছে। বিজ্ঞানেব সহিত 
তাহার ধর্মঙাবেব একটা সংঘর্ষ ঘটিল। অক্ষয়কুমাব তাহাব বৈজ্ঞানিক 
গ্রবন্ধ গুলিতে ৬ীশবত মহিমাব সহিত বেজ্ঞানিক বহস্তের সমন্থয ঘটা ইতে চেষ্ট। 
কবিশছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্য-বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে 
সত্রকতাব সহিত পবম কারুণিক পবমেশ্ববেব অপূর্ব কৌশল ও মহিমাব কথ! 
স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন । জড় জগতেব বহন ভেদের জ্ঞন লাভ কবিয়া পাছে 
লোকের ভগবান বিশ্বাস টলিয়। যায়, সেজন্য তীাহাব উদ্বেগের সীম! 


ছিল ন|। 


* বহ্িমচন্দ্রও ব্রাহ্ম প্রভাবর দ্বার! অনুপ্রাধিত। গীঠার বাণীর প্রতি গীর শ্রদ্ধ। তিনি আদি 
ব্রাহ্মদমাজ হইতেই পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি উপন্তানে যেকচি ও নীতির উচ্চাদর্শ ও 
ভাষার শুণিত| রক্ষা! ক'রিযাছেন--তাহা ব্রাহ্ম প্রভাবেই সম্ভব হইথাছিল। প্রবন্ধসাহিতো তিনি যে 
্বাধীন চিন্তা) সত্য দৃষগ, শৃঙ্গ বিচারশপ্রি, আবোগাচ্ছাল স'বরণ, যুক্তি মুশক ক্রম ইত্যাদির পরিচম্ 
দিয়াছেন,-_তাহাতে ব্রাহ্ষপ্রভাবই সুচিত হয়। তিনিও ছি”লন রিফম্‌ ড হিন্দু দলের একজন। 
ব্র/গ্গ প্রভাবেই তিনি এখিকস্‌ কে ল্জিকের এর দ্বার। পরিশুদ্ধ করি! লইয়াছিলন এবং উপকথা 
ও অলৌকিক কাহিন'র খাগুববন পরিষ্কার করিয়। *ইন্ত্রপ্র স্থর এতিহাসিক বেদিকার উপর 
শীকৃকে প্রতিঠিত করিয়। সর্বশ্রেঠ অর্ধয দিয়নাছেন। 
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ক্রমে বিদেশী শিক্ষা-দীক্ষা, সভাত। ও জীবনাদর্শ এদ্রেশে গভীর ভাবে 
অনুগ্রবিষ্ট হইল। তখন বিদেশীয় ভাবচিস্তা ও তাহাদের অচিথাতে সম্ভোজাত 
ভাবটিস্তাগুলি দেশবাসীকে বুঝ ইবার অন্য “ইংরাজী শিক্ষিত মনীধিগণ গন্ধ 
প্রবন্ধ রচনা! করিতে লাগিলেন। ইহারা সকলেই রুতবিষ্ত লে'কশিক্ষক। 
ই দের খ্বতই একট। ধারণ] জগ্মিল_-দেশবাসীর প্রতি ইহাদের একটা কর্তব্য 
আছে, অগ্তঃ লোকশিক্ষাবিষয়ে ইহাদের একটা দায়ত্ব আছে। বাঙ্গালী জীবন 
নান। কুসংস্কার ও ভ্রান্ত ধারণায় অবিল হইয়া! আছে। তাহার চিত্তগুদ্ধির 
প্রয়েজন। বাঙ্গালীকে স্বাণীনভাবে চিন্তা করিতে ও সত্যের সন্ধান করিতে 
শিক্ষা দেওয়া আব্গ্াক। যাহ। ক্ছি অদত্য, যাহ1 কিছু ভ্রান্থ, যাহ। কিছু 
যুগজীর্ণ, যাঁহ। কিছু সংশযলাত্মক, তাহ। দূর কারবার জন্য ইহারা শৃঙ্ঘলিত 
যুক্তিপরম্পরার সাহাষে। প্রবন্ধ রচন! করিয়াছেন। ইহার! প্রবন্ধে বিলাতী 
তত্বজ্ঞগণেব যুক্ত ও বাণীর দোহাই যতটা দিয়াছেন_ অ.মাদের শান্ত্রকারগণের 
নজীর ৩ুতট। বাবহার কবেন নাই । বিদেশী তত্বজ্ঞগণের নজীব, সাক্ষ্য ও যুক্তিতে 
ইহাদের প্রবন্ধ সমাকার্ণ। বিদেশী তত্ব «গণের প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের 
্রদ্ধাব সীমা ছিল ন।। প্রাচীন ভাবতের ভাবচিস্থাগুলকেও ইহারা যু'ভুমূলক 
শৃঙ্খল য় ব্যক্ত কবিয়া জতীয় গৌর? ও স্বাতম্্রা রক্ষারও ঠে& একেবারে 
বেন নাই তাহা নয়। তাই হিন্দুশাস্্রস্থব।শি যস্থন কারয়াও ইহার! শ্বমতের 
সমর্থন খুঁজিয়।ছেন। 

দেশে ।বদেশী সাহিত্য গু ড়। অন্যান্ত বিবিধ বিষয়েব শিক্ষ। গ্রচারিত হইল, 
ক্কুলকলেজ স্থাপিত হইল, দেশের [লাকেব জ্ঞানপিপ।সা বাড়িতে ল,গিণ, 
সংব।দপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা! বাড়িতে লাগিল, মাতৃচায।র প্রতি 
শ্রহ্।ও ব।ড়িতে লাগিল, জাতীয়তাবোধ প্রবন্ধ হইল, জনমত-গঠনের প্রয়োজন 
হইল, রসবিচার ও সমালোচনা প্রথ। গ্রবন্তিত হইল । 

এই লকল কারণে ছাত্রশিন1 ও স্ত্ীশক্ষাগ্রচারেব সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ গ্রবন্ধ নিবন্ধ 
রচনার প্রয়োজন ক্রমেই বাড়িতে লাশিল। ঈশ্বরগুপ্ধ ছিলেন কবি--লেজন্ত 
তাহার প্রবন্ধে অনেকটা গগ্ভপছ্যের সমন্বয় হইয়াছিল। প্রবন্ধ সাহিত্যের 
ধারার প্রশর তাহার প্রভাকর হইতেই,_-এই ধাবা বিষ্তাসাগর বঙ্কিমের 
রচনার মধ্য দিয়া রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে । এই ধার! সম্বন্ধে 
স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন । 

্রাঙ্ম-ধর্মমত সম্পূর্ণ শৃহ্ধলাবুদ্ধি ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে 
হদয়াবেগের স্থান নাহ--ইহা! জনমার্গ মূলক বৈদান্তিক ধর্ম। ফলে, এই 
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ধর্ম মূল তই গল্ঠাত্মক। ব্রাঙ্ষধর্শের বিস্তারের সঙ্গে সে এদেশে গগ্ভের প্রসার 
বাড়িতে থাকে । বিদেশী শিক্ষাও শৃঙ্থলিত চিস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিদেশী 
শিক্ষার ফলে দেশে চিন্তা শৃঙ্খলা“ হুইল। এই চিন্তাশৃঙ্খল! ও ব্রাক্ষমমাজের 
যুক্তিমূলক বুদ্ধিত্রী দেশে সমাজ-স্ংস্কারেব স্পহ1 এক দিকে যেমন নাট/সাহিত্যে 
রূপ লাভ করিল, অন্যদিকে তেমনি প্রবন্ধ রচনায় গ্রবৃন্ধ হইল। ঈশ্বর গুণের 
গ্রভাকর পত্রিকাতে সমাজ-সংস্করমূলক প্রবন্ধ রচিত হইতে লাগিল। 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবাবিবাহ-গ্রবর্তন, দেশের অশিক্ষামোচন 
ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য যুক্কিমূলক প্রবন্ধ ব5ন! কবিতে বাধ্য হইলেন। 

এদেশে ইংবাজী শিক্ষাব প্রথম ধাক্কাটা ছিল বডই সাংঘাতিক। প্রথম 
ধাহারা ভাল করিঘ! ইংরাজি শিখিলেন, তঁ'হাবা নিশেষশঃ হিন্ুকলেজের 
ছাত্রের অত্যান্ত উচ্ছ খল হইয়া! উঠিলেন। তাহ।র! হিন্দু-র্শ, সমাজ ও গাহস্থা 
জীবনকে ঘ্বণা কবিতে শিখিলেন,_তীহাদদেব অনেকে ঈশ্বব মানিতেন নাঁ_ 
কেহ ব৷ খৃষ্টান হইলেন-_-কেহু বামেম বিয়ে কবিপেন। যিনি খুব শান্ত শিষ্ 
লোক তিনি হইলেন ব্রাহ্ম । ইহাব! গোমাংস ভক্ষণ ও মদ্চপানকে সভাতার অঙ্গ 
মনে করিতেন--কোন প্রকার নীতির বন্ধনে থাকাকে কাপুরুষত! মনে করিতেন। * 

পক্ষান্তরে ইহার। সুশিক্ষিত, প্রতিভাবান, ত্বাধীনচেতা ও গতানুগতিকতার 
বিরোধী ছিলেন। ইহাদের ভ্বারাও বঙ্গাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারিত। 
কিন্ত ছুঃখের বিষয়, ইহার! বাঙ্গালা ভাষাকেই দ্বণ। করিতেন। ইহারা 
ভাবিতেনও ইংরাজীতেই। ভূদেববাবু ইহাদের দলে মিশেন নাই--বজভাষ।র 
প্রতি তাঁহার ছিপ গভীর শ্রন্ধা। তাহার ফলে বঙ্গভাষ! তাহার সাহাযো যথেই 
উপরুত হইয়াছে। মাইকেল এই দলেরই একজন পাণ্ডা। আমবা মাইকেলকে 
হারাইয়াছিলাম-_কিস্তু সৌন্তাগক্রমে তাহার স্থমতি হইল, তাই তিনি “হে বজ, 
ভাগারে তব বিবিধ রতন” ইত্যাদি শ্বীকার করিয়। ফিরিয়া আসিলেন। 
তাহার মত প্রতিভা কাহারও ছিল না সতা, কিন্তু ভূদেবেব মতন গ্রতিভ। 
অনেকেরই ছিল। তাহার! বঙ্গভাষাকে ঘ্বণা না করিলে বঙ্গনাহিত্যের যথেষ্ট 
লাভ হইতে পারিত। ইহারা সাময়িকপঞ্জরে যে নিবন্বগুলি লিখিহেন, সেগুলি 
বাংলায় লিখিলে দেশের প্রবন্ধ-সাহিতা যথেষ্টরূপে সমৃদ্ধ হইতে পারিত। 


% ইহার্দিগকেই ব্ঙ্গ করার জন্যই দীনবন্ধু সধবার একাদশীতে নিমাদ চরিত্র অঙ্কন করেন। 
র'জনায়ায়ণবাবু সেকাল ও একাল নামক পুস্তকে, যোগেন্ত বন্ধ মাইকেলের জীবন চরিত ও শিবনাথ 
শাস্ত্রী রামতচ্ু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন-চরিতে এনকল প্রতিতাশালী উচ্ছ্‌ খল যুবকদের কথ! 


বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছুন। 
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যাহার! এই সময়ে বঙ্গদেশের সমাজ, ধর্ম ও গতা্গতিক লোকযাত্রার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'ন--তহারা সকলেই হিম্ছু কলেজের ডিরোজিওর শিবা ও 
তাহার একাডেমিক এসোসিয়েশনের সভ্য। ' ইহার! সকলেই সস্কারমুক্ত 
চিত্তে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিস্ত। করিতেন এবং সত্যানথসন্ধিংস্থ ছিলেন। 
সত্যই ইহাদেব উপান্ত ছিল-_সত্যই ছিল ইহাদের ব্রহ্ম। ট্হাদের 
মধ্যে এক পাাবাচাদ মিত্র ছাড়া অন্ত কেহ প্রকৃত সাহিত্যের স্ষ্টিতে মন দেন 
ন।ই। ইচার্দেব সধিকাংশ রচন! ছিল ইংবাজীতে । রচনা অপেক্ষা! রসনার উপর 
ইহাদ্দের আধিপতা বেনী ছিল। বক্তৃতার মধ্য দিয়াই ইহার! ইহাদের অধিকাংশ 
বক্তব্য প্রকাশ করিতেন । সাহিতারচনা না৷ কবিলেও ইহার্দিগকে বঙ্গভাঁষাতে 
কিছু কিছু লিখিতে হইয়াছিল। রেভাঃ কষ্ণমোহন বন্য্যোপাধ্যায় সর্ববার্থসংগ্রহ 
নামে একটি মহাকোঁষ রচন। কবেন। দক্ষিণাঞ্তন মুখোপাশ্যায় ও রদিককৃষ। 
মল্লিক জ্ঞানাম্বেষণ নামে একটি পত্ত্রিক। প্রকাশ করেন, তাহার অর্ধা'শ বঙ্গভাষায় 
রচিত হইত। শিবচন্ত্র দেব শিশুপাঁলন ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান ( গ্রেততত্বেব পুস্তক ) 
নামে ছুইখানি পুস্তক রচণ1] কবেন। তাঁবাটাদ টেকচাদ ও রামগোঁপাল ঘোষের 
উৎসাহে যে বেঙ্গল স্পেক্টেটব গ্রকাখিত হইত তাহা অর্ধা'শও বাঙ্গালায় 
রচিত হইত | রাঁধানাঁথ সিকদাঁব প্যাবাচাদ মিত্রের সহযোগিতায় “মাপসিকপত্র" 
নামে একখানি পত্রিক। প্রকাশ কবেন। এই পত্রিকাব উদ্দেশ্য ছিল-_খাটি 
বাঙ্গাল। ভাষায় বিবিধ বিষয়েব আলোচনা । বিষ্ভাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রবপ্তিত 
ভাষাকে ইহার। অস্বাভাবিক বাঙ্গাল! বলিয়। মনে করিতেন। এভাষা বাঙ্গালীর 
জাতীয় ভাষ! নয়-_-ইহাতে বাঙ্গালীব জস্যবের কথা প্রকাশিত হইতে পাবে না-- 
ইহাই ছিল ইহাদের বিশ্বাম। সাহিত্যহ্থষ্টিই ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল না--ইহাদের 
উদ্দেশ্য ছিল বাঞ্গালার নিজম্ব জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠা । প্যারীাদ মিত্র--কেবল 
এই ভাষার দাবি পেশ কখিয়াই তৃষ্ট হন নাই। তিশি এই ভাষায় একখানি 
উপন্থান রচনা করিয়াছিলেন । ইহার পূর্বে হরিনাথ মভুমদার মহাশয় 
বিজয়বসস্ত নামে একখানি উপগাস রচনা করিযঘ্াছিলেন-_-তাহ! 
সংস্কলহুগ অস্বাভাবিক ভাষায় রচিত। উহাকে খাঁটি বাঙ্গালার উপগ্ভাস 
বলা যায় না। 

ভাবার ক্ষেত্রে যুগীস্তর--ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংল। শিক্ষকদের কোন 
কোন পুস্তক হইতেই চলতি ভাষার একটা ধার! প্রবাহিত হইয়া চপিয়া আসিয়াছিল, 
চলিত ভাষায় পুর! একখানি বই লেখার সাহস কাহারে হব নাই। আলালের 
খবরের ছুলাল হইতেই বঙ্জভাষার নৃতন যুগের হুত্রপাত হইল। কালীপ্রসনর 
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সিংহের ছুতোম পেঁগার নক্সা এই ভাবার উৎকৃষ্ট নিদর্শন । আলালী ভাষার 
তুলনায় এই ভাঁধা গ্রাম্যতা ছৃষ্ট। 

আবকাল বিগ্যাসাগরী ভাষা! আর চলে না। সে কালেও এঁ ভাষাকে 
ইংরাজি শিক্ষিত দল ও অল্লশিক্ষিত দল আদর্শ ভাষ। বলিয়া স্বীকার করিয়া লন 
নাই! সেকালের অনেক সাময়িকপত্রে বিস্তাসাগরী ভাষা লইয়! বাজবিদ্রপ 
চলিত এবং শিক্ষিত সমাঁজেও এ ভাষ! লইয়া হান্ত পরিহাস চলিত। আলালী 
ভাষা এঁ ভাষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এ ভাষায় ঘবসংসারের ও লৌকিক জীবনের 
কথার অনায়াল প্রকাশ সম্ভব হইত-_কিন্তু উচ্চন্তবেব চিন্তা, অতীত ভারতের 
কথ। ব1 দেশবিদেশের কথা! প্রকাশ কব সম্ভব হইত না। সেজন্য এ ভাষাও 
সাহিত্যে চপিল না । তখন ছুই শ্রেণীব মধ্যে একট! সন্ধি হইল। এই সন্ধি 
হইয়াছল- _বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসের ভাষায়। বন্ধিমচন্দ্র প্রথমে বিদ্াপাগরী 
ভাবতেই উপন্যাস বচনা আরম্ভ কবিধাছিলেন-_-পরে বুঝিতে পারিলেন_-এ 
ভাষা! প্রবন্ধে বরং চলিতে পাবে--কথা সাহিত্যে চলে না! তখন তিনি 
বিষ্যাসাগবী ও আলালী ভাষার একট। সমস্বয় ঘটা ইয়াছিলেন। 


প্রকৃন্পক্ষে আলালী ভাষাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাষ। নয়। ইহার জন্ম 
পণ্ডিতী ভাষাব প্রন্িক্রিয়ায়। পণ্ডিহী ভাষাব বিপবীত বৃতক্রান্তি দেখাইবার 
জন্য ইচ্ছ। কবিষা টেবটাদ সংস্কৃত শব্ধ, সংস্কহ শৈশী, সংস্কৃত আবহাওয় সর্বব- 
প্রযত্ধে বর্জন করিয়াছিলেন এসং জোব কবিয়া গ্রাম্য, আববী, ফাবসী, অপ্রচলিত 
দেশী শব্দ সকল খু'জিয় খুঁ্রিয়! বাহিব কিয়া পুস্তকে স্থান দ্'ন কবিয়াছেন। 
এ যেন হবিজন উদ্ধারের পর্ব, এ যেন গেঁডামির প্রতিশোধ লওয়ার জন্য 
চামাবচগ্ডাল সবারই গঙ্গায় পৈতা পরাইয়! দেওয়া। এই বিদ্রোহের ভাষ। 
সাহিত্যের স্বাভাবিক ভাষা নয়। সেন্গন্য ছুই চ:6:600০এব একট। (0161) 
1627) এব ব1 একট। সামঞ্জশ্ত ব। 93512086515 এর প্রয়োজন হইয়ছিল। 
বঙ্কিম এই কার্ধ্যটি করেন। যাহার! শান্ত সংযষ্ঠ গ্ররুতির লেখক-স-গৌড়ামি 
বা ভাড়ামি ছুইই ধাহাদের চরিত্রের অঙ্গীভূত ছিল না- তাহারা, যেমন-্মহুধি 
দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সপ্তীবচন্ত্র, রাজনারায়ণ বন্থ ইত্যার্দ মনীষীর। 
্বাভাবিক ভাষাতেই লিখিতেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত তৎকালীন বঙ্গ-সাহিত্যে যখন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ 
খ্যাতি অঞ্জন করি!ছেন, 'তখন বঙ্কিমচন্দ্র যুবকমাত্রঃ সেই সময় হইতে তিনি 
ঈপ্বর গুপ্র প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত 'প্রভাকরে' কবিত] প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতেন। 
ঈশ্বর গুপ্ত কতক অংশে বাক্কমচক্ত্, দীনব ও দজ/চসির মনেমোহন ব্থু, 

ক 


এ ও) এই ০ রর 
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ত্বারকানাথ গ্রভৃতির সাহিত্যগ্ুর।। 'প্রভাকরে' সেই লময়ে কবিতার মধা দিতনা 
তরুণ লেখকদিগের বাগযুদ্ধ ও রলকলহ হইত; তাহাকে সকলে “কলেজীয় 
কবিতাযুদ্ব" বলিত। 

“ঈীশ্বরচন্ত্র গুপ্ত একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কোন বিষয়ে তাহার 
অগাধ গ্রাপ্ডত্য ছিল না, তিনি তাহার মাতৃভাষা! ভিন্ন আর কোনও ভাষা! 
জানিতেন না; এবং তাহার মতও অত্যন্ত সন্কীরণণ ও “কুসংস্কারাপন্ন ছিপ। 
তথাপি বিংশ বৎসরের অধিককাল বাপিয়। তিনিই বাঙ্গালীজাতির সর্বাপেক্ষা 
প্রিয় লেখক ছিলেন। ব্যঙ্গ ও রহশ্তপৃর্ণ কবিতা রচনায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 
এবং এই গুণেই তিনি কি কবি, কি সম্পাদক, উভয় রূপেই সুখ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন ।”- বাঙ্গাল সাহিতা-_বস্কিমচন্ত্র। 

গুপ্ত কবির গণ্য রচনায় শব্দের ঘটা ও অন্প্রাস -হ্মকের ছটাই ছিল খুব-- 
বক্তব্যের সারবত্ব| ব1 অর্থগৌববেব অভাব ছিল। পল্লপববাহুল্যে পুষ্প যেন 
প্রচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । সেজন্য গগ্ভবচয়িত! বলিয়! গ্রপ্তকবির কোন খ্যাতি 
নাই, যদিও ঠিনি গগ্যে পগ্যে সব্যসাচী ছিলেন। উভয় ধারাতেই তিনি 
সেকালের লেখকদের শিক্ষা ও দীক্ষা! দিয়াছিলেন। 

বিষ্ভাসাগর--বিস্ভাসাগরকে ঠিক সাহিত্যক্রষ্ট। বল। যায় না। ইনি ছিলেন 
"অদ্বিতীয় ভাষাশিল্পী ও শিক্ষাব্রতী । তিনি বাঙ্গাল! গণ্চ ভাষাকে যে অবর্থ 
পাইয়াছিলেন তাহাতে ব্যাকরণের দিক হইতে কোন শৃঙ্খল। ছিল না, বাক্য 
গঠন ও পদ্ঘবিন্যাসের একট। গুনির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না এবং বাক্যে কোন সৌষ্ঠটৰ 
ছিল না । তাহ! ছাড়া সপ্ধি সমাস-ঘন বাকোর মধ্যে মধো গ্রাম্য শব ও আরৰি 
পারসি শবের মিশ্রণ ছিল। বাক্যগুলি গাঢ়বন্ধ ছিল না--তাহার মধো ওজন- 
বোধেরও পবিচয় ছিল না। 

বিষ্ভাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্ুলরণ করিয়াছেন, 
বাঙ্জাল।র নিজম্ব বিভক্তিগুলিব্ ইংরাজি ও ছেদগুলিব স্থুনিয়মিত প্রয়োগ নির্দেশ 
করিয়াছেন। তাহার হাতে বাঙ্গাল। গণ্চ একটি স্বচ্ছন্দ, সৌষ্ঠবময় ও সর্ববাজ-গন্দর 
রূপ পরিগ্রহ কগিল। তিশি বাক্োর সর্ববাংশে একট। সামঞ্র্, শৃব্ধলা ও সৌষম্য 
হাটি করেন। 

রবান্দ্রনাথ বপিয়ছেন--“৫সন্থদলের ছারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার ছার! 
নয়। জনতা নিজকেই খণ্ডিত ও গ্রতিহত করিতে থাকে। তাহাকে চালনা 
করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর গগ্ঘ-ভাষার উদচ্ছঙ্ঘল জনতাকে স্থবিভক্ত, 
সুবিন্থত্ত, সথপরিক্ষু্ন এবং সুসংঘত কগয! তাহাকে সহঙ্গগতি এবং কার্ধ্যকুশলত। 
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দান করিয়াছিলেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেন।পতি ভাবণ্গ্রকাশের কঠিন 
বাধা সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যে নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া 
লইতে পারেন।” 

বঙ্কিম প্রথম জীবনে বিছ্যাসাগরী রচনা-শৈলী অনুসরণ করিয়াছিলেন এবং 
বলিয়ছিলেন- “অক্ষয়কুমার ও বিগ্যাপাগরের ভাষ। সংস্কতাহছসারিণী হইলেও 
দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত; বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের ভাষ! অতি হ্বমধুর ও মনোহর । 
তাহার পূর্বে কেহই এইরূপ স্থমধুর গদ্য পিধিতে পারে নাই এবং পরেও 
কেহ পারে নাই।” 

বিগ্ভাস্াগর নিজে সাহিত্যর্ট। ছিলেন না। কিন্তু সাহিত্যিকদের অভিভাবক 
ও গুরুস্থানীয় ছিলেন। মাইকেল মধুস্থদন তীহাব নিকট যে শ্রদ্ধা ও আমন্ুকূল 
পাইয়াছিলেন--তাহ। একজন সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিতেব কাছে পাইবার কথা নয়। 
মধুস্থদনের সাহিতি/ক প্রতিভ! তাহাকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে অগিতাচারী, 
দেশদ্রোহী, ধর্মপ্রোহী, সনাজদ্রেহী হইলেও তাহার জন্য তিশি শিজে 
খণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। বঙ্িমচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, রাজরুষণ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্্রলাল 
মি ইত্যার্দি সেকালের সহিতারখিগণ সকলেই তাহার নিকট নান। 
ভাবে খণী। 

নিজে মৌলিক পাহিতা রচনা ন! করিয়াও তিনি দেশবাসীকে শ্রেষ্ঠ সাহিতি।ক- 
দের রচনার সহিত পরিচিত করাইতে চাহিয়াছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা ও 
ভবতৃতির উত্তররাম চরিত অবলম্বনে তিনি যে ছুইখাণি গ্রন্থ রচনা! করেন তাহ! 
মৌলিক রচনাব মতই উপাদেয়। ঈপপের বাঙ্গার্থ-গর্ত গল্পগুপির তিনি অগবাদ 
করেন। শেক্সপিয়ারের কোন কোন নাটে।র উপাখ্যানও ঠিনি বঙ্গ-ভাষায় 
রূপাস্তরিত করেন। 

বিষ্াাাগর একজন নিবন্ধকারও ছিলেন। বিধবা-বিবাহ-প্রচলন, স্ত্রীশিক্ষা- 
গ্রবর্তন, বুবিবাহ-প্রথার উচ্ছেদ-সাধন ইত্যাপির জন্ত তিনি অনেক যুক্তি-গর্ভ 
নিবন্কও রচনা করেন। তাহার 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ নামক নিবদ্ধ সাহিত্যের 
পদবী আরোহণ করিয়!ছে। 

তীহার সারম্ব হ জীবনের সর্দ্যাপেক্ষ। বড় ব্রত ছিল দেশের লোককে ভা 
শিক্ষাদান। এ বিষয়ে তিনি হাতে খড়ি হইতে গুরুগিরি করিয়াছেন। বণ- 
পরিচয় ১ম ভাগ হইতে সীতার বনবাপ পর্যন্ত গ্রস্থরচন। দেশবাসীকে দস্তবমত 
ভাষ! শিক্ষা! দেওয়ার জন্য । সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা! হইতে এজন্য তিনি 
বহু আখ্যায়িক।, গল্প, উপাখ্য।ন ইত্যাদি সংকলন করিয়! বন্গভাষায় রূপান্তরিত 
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করেন। সেগুলি সাহিতা ন1 হুইলেও সাহিতারচনায় ও সাহিত্যের রসবোধে 
দীক্ষাদানের কার্ধ্য করিয়াছে । 

এখন কথা হইতে পারে, শিক্ষা-গ্রচারই বাহার ব্রত তাহার ভাষ। সর্বজন* 
বোধগম্য হওয়া উচিত ছিপ নাকি? একথ! অক্ষয়কুমার সন্বন্ধেই খাটে। কারণ, 
তিনি দেশের জনসাধাবণকে বিজ্ঞানাদি বিবিধ-বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহিয়া- 
ছিলেন-_তাহার ভাষ। সর্বজনবোধা হওয়। উচিত ছিগ। বিষ্যান্লাগর ভাবা- 
শিক্ষাই দিতে চাহিয়াছিলেন-_যে ভাব। সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী, সেই ভাষাই 
তিনি শিক্ষা দিতে চ'হিয়াছিলেন। যে ভাষায় লোৌকে সাধারণতঃ ভাব প্রকাশ 
করে, যে ভাষা তাহাদের পূর্বেই অদিগত, সে ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়। লাভ কি? 
তাহ। ছাড়।, তিনি চাহিয়।ছিলেন সাহিত্যবোধে দীক্ষা দান করিতে । সর্বজনের 
উচ্ছিষ্ট ভাষায় তাহ। সম্ভব নয়। বিশেষতঃ দেশীয় সাহিত্য বলিতে বিস্যানাগর 
বুঝিতেন সংস্কৃত সাহিত্য । সে সাহিত্যে দেশবাপীকে দীক্ষিত করিতে 
হইলে সংস্কতাচগ সবস ভাষাবইত প্রশোজন। তাহার নিজন্ব শিক্ষাভিজাত্যের 
সহিত অন্ত ভাষাব সামঞ্জশ্থও হইত না। 

অক্ষয়কুমার দত্ত_ইনি একজন ভাষ।শিল্পী, শিক্ষাত্রতী ও নিবন্ধকার 
ছিলেন। বেভ £ কষ্চমোহনের মত ইনিও একজন লোকশিক্ষক ও ধর্মগুরু। 
ইনি সংস্ব্ান্গ ভাষায় লিখিতেন--_বিগ্ঠাসাগরের ভাষার মত ইহার ভাষ! 
সৌষ্ঠবময় ও সাবলীল ছিল না। ইহার ভাষা অনেক স্থলে শ্রুতিকটু, নীরস ও 
জটিল। অক্ষয়কুমার অ”"াদিগকে বিদেশীয় বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ধর্শদর্শন ইত্যাদির 
সহিত পরিচিত করান। তিনি এজন্য অনেক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। 
তাহার 'বাহ্বস্তর সহিত মানবপ্রঃ তির সন্বদ্ধ-বিচার ইংরাজি ভাষা হইতে 
ংকলিত একখ।নি ব্যবহারিক জ্ঞানের পুস্তক। চিন্তাগর্ভ বিচারমূলক নিবন্ধ 
হিসাবে ইহাব মূলা অসাধারণ। তিনি দেশী বিদেশী বহু উপাদান হইতে 
“ভারতবধীয় উপাসক সম্প্রদায়” নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। তাহাতে 
ভারতবর্ষেব বিভিন্ন ধর্শসম্প্রদায়ের বিবরণ ও ঘন্বসমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যায় । এই 
পুস্তকখানি অক্ষয়কুমারের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা । বিবিধ উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে 
তিনি বনু গবেষণা! করিয়। এই পুস্তক রচন। করিয়াছলেন। ইহাতে প্রায় ছুই 
শত বিঠিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠানের কথা আছে। বঙ্জভাষায় 
এঁতিহাসিক গবেষণা মুলক রচন। বোপ হয় ইহাই প্রথম। “প্রাচীন হিন্দুদের 
সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ। বিগ্তার, অক্ষয়কুমীরের আর একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ। 
ইনি গ্রথমে সংবাদপ্র হাকরের একজন লেখক ছিলেন। টশ্বর গুণের সাহচধোই 
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ইহার সাহিত্যে দীক্ষা। বছদিন ধরিয়। তিনি মহধি দেবেন্দ্রনাথের ধর্মালোচনা- 
বিষয়ে সহায়ত। এবং তত্ব-বোধিনী পত্রিকার পরিচালন৷ করিয়াছিলেন। যুক্তি 
অনুসরণ করিয়। নিবদ্ধর5নার গ্রবর্তনে তিনি গুরুস্থানীয়। 

প্রকৃত সাহিত;) কাহাকে বলে তাহ। তিনি বুঝিতেন ন| তাহা নয়। তিনি 
জানিতেন যে সরস করিয়া ন। বলিতে পারিলে কোন নিবন্ধ সাহিতে,র পদবীতে 
আরোহণ ঝরিতে পারে না। তাই তিনি 4১6150% এর 15190. ০৫ 
1111হ9র অঠসরণে শ্বপ্রদর্শনচ্ছলে বিদ্যা, নীতি, কীত্তি, ধর্ম ইত]াদি সম্বন্ধে 
কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বূপকের অন্তরালে সতাপ্রচারই তাহার উদ্দেশ 
ছিল। অক্ষয়কুমার সেকালের সাহিত্যিকদের চিন্তা-বিষয়ে সতঃনিষ্ঠ হইতে 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। তীহার তিনভাগ চারুপাঠ অগ্যাবধি ভাষ! শিক্ষার বাহন 
হইয়া আসিতেছে । 

মহুবি দেবেন্দ্রনাথ-সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত হইলেও মরি অক্ষয়কুমার বা 
বিষ্তাসাগরের মত সমাস-সদ্ধিঘন সংস্কৃতানগ ভাষ'য় লিখিতেন না। তাহার 
রচনার প্রধান উপজাবা ছিল ধর্ম । তাহার ধর্মবিষয়ক আলোচনা শান্ত্র-গব্ষেণা 
নয়, শাস্ত্রীয় বাদবিচার, তর্কছন্বও নয়-তিনি স্বধশ্মকে অন্থরে অন্তরে অনুহব 
করিতেন--ঙাহ র নিজন্ব ধর্ম।নুভৃতি ও শাগবতী শক্তির কথাই তিনি সহজ 
ভাষায় ব্যক্ত করিতেন। সতান্ুভূতির ভাষ। কখনও অন্বচ্ছ, জটিল ব। আড়ম্ববময় 
হয় না। ত'হ।র অশ্ভৃত ধর্ম ওত্বের ব্যাখ্ানগুপি 'ব্রাঙ্মধন্ম', “কপিকাত। ব্রাঙ্গ- 
সমাজের বক্তৃত।” 'ত্রাঙ্মধর্মের ব্যাখ্যান" ইত্যাদি গ্রন্থে উপনিণদ্ধ আছে। বাঙ্গালা 
ভাষায় ধর্মবিষয়ক বক্তৃতার প্রবর্তক মহধি দেবেন্্রনথ। অঁহার আত্মজীবন- 
চরিত তাহার জীবণের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির ইতিহাস-_সতা নিষ্ঠ 
ভগবদৃ্জ্ত হৃদয়ের অভিবাক্তি। রবীন্দ্রনাথ ধর্মমমূলক গগ্যসাহিত্য-রচনায় তাহার 
পিতার নিকট খণী। 

রাজনারায়ণ বস্থ--ইনি মাইকেল, ভূদেব ইতাাদি রখিগণের সতীর্ঘ 
ছিলেন। কাজেই ইনি ছিলেন ইংরাজজি-নহ্শি। ইংরাজি সাহিতা, দর্শন, 
ইতিহাস ইতাদি সম্বন্ধে ইহার গভীর জ্ঞান ছিল। ইনি স'গ্কৃতান্ুগ তাষ।র 
পক্ষপা শীছিলেন ন।। ইনি নিজে সাহিতান্রষ্টা ছিপেন না কিন্তু সাহিত্য- 
রপিক ছিলেন। ইহার ভাব। সরল,--সাহিত/ রচনার শুরগীতেই ইনি নিবদ্ধাদি 
রচন। করিতেন। ইহার দৃষ্টি ছিল কৌতুহলী ও রলাত্মক। তে ইনি 
চারিপাশে যাহা কিছু দেখিতেন-_তাহাই সহঞ্জ সরল শাঘায় লিপিবদ্ধ করিতেন। 
ইহার আব্মঞীবন-চরিত ইহার প্রকষ্ নিদর্শন । 






বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ২৪ 


ইহার প্রাণটি ছিল যেমন স্বচ্ছ_ই্হার ভাঁাও ছিল তেমনি শ্বচ্ছ। ইনি 
রচনার মধা দিয়। দেশাত্মবোধ জাগরণের চেষ্ট। করেন। সতানিষ্ঠ লেখক নিজের 
জীসনের ভূলভ্রান্তি দোষক্রটা_এমন কি ছাত্রজীবনের উচ্ছজ্ধলতার কথাও 
অকুষ্ঠি 5গাবেই . লিখিয়! গিয়াছেন । 

ভূদেব মুখোপাদ্যায়-_ইনিও ঠিক সাহিত্যরষ্ট। ছিলেন না-শিক্ষাব্রতী, 
জ্ঞানগুরু ও নিবন্ধকার ছিলেন। এডুকেশন গেছেটের মারফতে ইনি নিজের 
চিন্।॥ মন্তব্য ও অডিজতার কথ! প্রচার করিতেন। শিক্ষাব্রতী বিশেষতঃ 
লোকশিশক হিসাবে ইনি সংসারীদিগকে সংসারধর্মের নৈতিক শৃঙ্খল। শিক্ষাদান 
করিবার উদ্দেশ্তে গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক 
প্রবন্ধ, বিবিধ প্রবন্ধ, আচার-প্রবদ্ধ ইত্যাদি পুস্তকে আদর্শ-গৃহি-জীবন পালন 
সম্বন্ধে বু উপদেশ আছে। প্রাজ্ঞ মনীষী তাহার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা 
হইতে দেশবাসীকে আদর্শ চরিভ্রগঠন ও আদর্শ গার্হস্থা জীবন যাপনে শিক্ষাদান 
করিয়া ছন। তৃদেব শিঙ্ষাবিষয়েও অনেক নিবন্ধ রচন| করিয্নাছেন। তিনি 
একজন এঁতিহাসিন্ও ছিলেন-_তীহার পুরা বৃত্বসারে বহু দেশ বিদেশের ইতিহাস 
সঙ্কলিত আছে। ভূদেবের ভাষ। ছিল অনেকট। সহজ, সরল ও ্বাভাবিক। 

হিন্দুকলেজের দূষিত ছোয়াচ তিনি এড়াইয়া৷ চলিতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত 
তাহার উৎকট গৌঁড়ামিও ছিল না) তিনি হন্দু সংস্কারগুলিকে যুক্তির ঘারা অথবা 
যুগোপযে!গী ব্যাখ্যান দানে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিতেন- তাহার বিচারনিষ্ঠ 
মন বিন। যুক্তিতে কিছুই এ করিতে চাহিত না। দৃষ্টান্তত্বরূপ-__পঞ্চাশেদ্ধে 
বনং ব্রজেৎ--অন্শাসনটির ব্যাখ্য।। তৃদেব “বনের? অর্থ ধরিয়াছেন পুত্র 
পৌত্রের মায়া কাট, ইয়৷ স্বগৃহ হইতে দুর্ববত্তী স্থানে বসতি। যুক্তিমূলক চিন্তায় 
তিনি বঙ্কিমের অগ্রদূত ছলেন। 

তিনি একখনি এত্তিহাসিক উপন্তাসও রচনা! করিয়।ছিলেন__এই উপন্তাসও 
শিক্ষাব্রতীয় উদ্দেশ্যই বহন কল্িতেছে--কারণ ই নীতিমূলক। তাহা হইলেও 
এঁতিহাসিক উপন্যাসেরও ইহাকে অ$া বল! যায়। ভূদেব ছিলেন আদর্শ 
ংসারী। হিন্দু সংসারী লোককে তিনি তাহার নিবদ্ধগুপির মারফতে যে উপদেশ 
দিয়াছেন তাহা অযূল | ভূদেব সর্বব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই ছিলেন শিক্ষক। 
ভূদেববাবুর রচনাভঙ্গী সংস্কৃতির কঠে।র বন্ধন হইতে অনেকট। মুক্ত । 

টেকটাদ ঠাকুর (প্যারীটাদ মিজ)__ইনি খাঁটি বজ-ভাবাকে সংস্কৃতের 
কবল হইতে উদ্ধার করেন। ইনিই প্রথম দেখাইলেন-_-যে খাটি চলতি 
ভাষাতেও বই লেখা চলে। এসম্দ্ে পূর্বে একবার বঙ্গ হইয়াছে । তাহার 


হ্৬ বজ-সাহিত্য-পরিচয় 


'আলালের ঘরের ছুলাল' প্রকাশিত হইলে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন--'এত দিনে 
বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত হইল।” 

বক্ছিমচন্্র ততুষ্পাঠীব লেখকদের পরাভবে উৎফুল্প হইয়াই একথা বলিয়াছিলেন 
--গ্রকৃত পক্ষে তিনি এই ভাষা নিজে অনুসরণ করিতে পারেন নাই। তাহার 
প্রধান কারণ, এই ভাষায়-_বর্তমান কালের সাধারণ জীবন-যাত্রার কথাই বাক্ত 
করা যায়--গুরুতর বিষয়, তত্বমৃপক প্রসঙ্গ, দেশের নানাবিধ সমস্যার কথা, দেশে 
ও কালে দৃববর্তাী বিষয় এই ভাষায় আলোচন! করা যায় না।__-তবু এ ভাষার 
যথেষ্ট প্ররোজন আছে । আমাদের দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ কথাগুলিও আগে 
চতুষ্পাঠীব লেখকগণ আড়ম্বরময় ভাষায় বাক্ত কবিতেন। তাহ! যেমন অস্বাভাবিক 
-+তেমনি অসতা। জাতীয় জীবনের ও জ্নসাধারণেব জীবন-যাত্রার সঙ্গে 
আমাদের দেশের সািতোর যত ঘনিষ্ঠ স'যেগ ঘটিবে--ততই এই ভাষার 
প্রয়োজন হইবে। 

যে যুগে গঞ্ভে মৌপিক রচনার চেষ্টাই ছিল না--কেবল বিদেশী সাহিত্য 
অথবা সংস্কৃত সাহিত্য হইতে অহবাদ বা মর্ান্তবাদ চলিতেছিল--সে যুগে 
টেকা এমন একটা সাহিত্য স্থ্টি করিলেন-_যাহা ভাঁবে, ভাষায়, ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ 
মৌলিক। এজন্য ধাহারা বৈচিত্রোর পক্ষপাতী বা মৌলিকতাব পক্ষপাতী, ত্াহার। 
“আলালের ঘরের ছুলাল পড়িয়! বড়ই উৎফুল্প হইলেন। বন্ধিম তাই 
বলিয়াছেন__ 

“তিনিই প্রথম সংস্কৃত ও ইংরাজির উচ্ছিষ্টাবশেষ অনসন্ধান না করিয়া 
তভাবের অনন্ত ভাগার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। 
তিনি প্রথম দেখাইলেন যে সাহিত্যের প্ররুত উপাধান আমাদের ঘরেই আছে-_- 
তাহার জন্ত সংস্কৃত ও ইংরাজির কাছে ভিক্ষা কবিতে হয় না। তিনিই গ্রথম 
দেখ!ইলেন যে, যেমন জীবনে তেমণি সাহিতো ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরেব 
সামগ্রী তত হ্বন্দর নয়। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে যদি সাহিতে।র দ্বারা বাংলা 
দেশকে উন্নত করিতে হয় তবে বাঙ্গালা দেশের ব্ষিয় লইয়া সাহিত্য গড়িতে 


1 বঙ্কিম যে এ কথ! বলিয়াছিলেন--তাহ। পণ্ডিতলেখকদের প্রতি ঠ্রিতিবশতঃ। তিনি নিজে 
বিদ্তাসাগরী ভাষাশৈলরই তখন প্রান্ত অন্ুনরণ করিতেন। এ ভাষা শৈলী অনুসরণে পুস্তক 
লিণিয়াও তিনি পণ্ডিতদের তুষ্ট করিতে পারেন নাই। তাহার! তাহার দুর্গশনন্দিণীর ভাষায় অনেক 
ভুল ধরিয়া ছল--ব্যাকরণের দোষ দেবাইয়াছিল। ইহাতেই বোধ হয় বধিমচন্ত্র পতডিষ্ভী ভাষার 
প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
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হইবে। গ্ররুতগক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি আলালের ঘরের 
দুলাল ।” & 

সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্ের সঙ্গে সঙ্গে সেকালের ধনিসন্তানদের উচ্ছজ্খলতা ও 
ুর্নাতি কশাঘাতে দূর করার জন্য টেক্টাদের আগ্রহ যতট। প্রবল ছিল-_ খাঁটি 
সাহিতয স্থষ্টির মনোভাব তাহার ততটা ছিল না। তবু ইহাতে একট লাভ 
হইয়াছিল। বাস্তব চিত্র অঙ্কন না করিলে কশাঘাত করা চলে না, সংস্কারের 
পম্থা দেখানোও চলে না। সেইজন্য টেকটাদকে আদর্শবাদ, স্বপ্লুবিলাস, 
গতান্ুগতিকতা ত্যাগ করিয়! রীতিমত বাস্তব চিত্র অঙ্কন করিতে হইয়াছে। 
বঙ্গসাহিত্যে এই বাস্তবহার গ্রবর্তন তাহার একটি ঝড় দ্বান। সে যুগে এই 
বাস্তবতার মূল্য কালীপ্রসন্ন সিংহ ছ'ড়া আর কেহ বুঝিতেন না। চিত্রের ফে 
চিত্রহিসাবেই একট! মূল্য আছে--চিত্র কেবল পরিখেষ্টী সৃষ্টির জন্য অথবা 
গল্লের কথাবস্তার পোষকতার জন্তই প্রয়োজনীয় নয়--একথ। টেকটাদ প্রথম 
বুঝাইলেন। বিচিত্র না হইলেও যথাযথ চিত্রের একটা নিজস্ব মূল্য আছে। 
চিত্র ফুটাইবার অগ্য টেকট।দ যে বাগবিনিময়ের সমাবেশ করিয়াছেন--তাহাতে 
তীহার নাটকীয় মনোবৃত্তিরও পরিচয় পাওয়া যায়। টেকটাদী রীতি এই বাগ 
বিনিময়ের দ্বারা পরবস্তী উপন্তান ও নাটকগুলির মধ্য দিয়া বর্তমান যুগে আসিয়। 
পৌছিয়াছে। 

চল্তি ভাবা-টকটাদদের আগেও গগ্যরচনার প্রারস্ত কাল হুইভেই 
চলিত ভাষায় একটা ধারা চলিয়া আসিতেছিল। তবে তাহার মৃল্যমরধ্যাদা 
শিক্ষিত সমাজে স্বীকৃত হয় নাই। 


ক আলালের ঘরের ছুলালের ভাষার কি ঞিৎ নমুন। এখানে দেওয়া গেল $--. 

বৈস্তবাটার বাবুরামবাবুঃ বাবু হইয়! বসিয়াছেন। হ'রে প| টিপিতেছে। এক পাশে ছই 
একজন ভট্টাচার্য, বসিয়া! শাস্ত্রীয তর্ক করিতেছেন-_-আজ জাউ খেতে আছে--কাঁল বেগুন খেতে 
নাই--লবণ দিয়! দুখী খাইলে সগ্ত গোমাংস ভঙ্গণ কর! হয় ইত্যাদি কথা লইয়! ট্ঁকির কচ্‌কচি 
করিতেছেন ।****..., একপ!শে ছুইজন গাধক বস্ত্র মিলাইতেছে; তানপুরা মেও মেও করি! 
ডাকিতেছে। একপাশে মুহুরীরা খাতা লিখিতেছে-_সশুখে কর্জদার, প্রজা ও মহাজন সকলে 
দাড়াইরা আছে-_অনেকের দেন।-পাওন ডিগ্রী ডিন্মিস্‌ হইতেছে-_বৈঠকথানা লোকে খই-খই 
করিতেছে ।********খুচুয়াখুচুরা মহাজনেরা, বখ। তেলওয়ালা, কাঠওয়ালা, সন্দেশওয়ালা__তাহারাও 
কেদে ককিয়ে কহিতেছে-_“মহাশগ্ন, আমরা মার! গেলাম,--আমাদের পু'টিমাছের প্রা-_এমগ 
করিলে আমর! কেমন ক'রে ধাচিতে পারি?” এই ভবা'তঙ্গী আমর! বন্ধিমের শেষ বয়সের রচনা 
দেখিতে পাই। 
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রামরামবাবুর ভাষ। সংস্কতানুগ নয়, নিতান্ত চলিত ভাষাতেও তিনি লেখেন 
মাই। সেকালের বাক্যগঠনগত অমাজ্জিত ভাব বাদ দিলে ও বাকরণাশুদ্ধি 
বঙ্দন করিলে রামরাম বাবুর ভাষা একালের দাধু ভাষারই অন্থরূপ। যেমন-- 
'তোমার খুল্পতাতের তোমার গমনাবধি ছুঃখের সীম! নাই। ইনি সদাই 
নিরানন্দ কোন কাধ্যে আমোদ নাই ইহার পূর্বমত আহার নিত্ব। নাই তোমার 
'বিচ্ছেদ্ধে ইনি অতিশয় খিগ্যমান। _প্রতাপাদ্দিত্য চরিত্র । 

' ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকরা সংস্কৃতান্থগ রীতির পক্ষপাতী ছিলেন, 
কিন্তু ইহাদের ভাষা সন্ধিলমাসে সমাকীর্ণ ছিল না। মিশনারি সাহেবরা চলিত 
বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন। কেরি সাহেব নিজে দুই শ্রেণীর ভাষাই আয়ত্ত 
করিয়ছিলেন__ত্াহার' কথোপকথন পুস্তকে বাগ.বিনিময়ের পাক্রপাত্রী যেমন, 
তাহাদের মুখের ভাষাও তেমনি । যেমন--- 

__মুই সে বাড়ীতে কাম করিতে যাব না তার! ঝড় ঠেটা। মুই আর বছর 
তার বাড়ী কাম করিয়াছিলাম মোর ছুদ্দিনের কড়ি হারামজাদগি করিয়৷ দিলে 
না মুই সে বেটার বাড়ী আর যাব ন|। 

কেন ভাই। মুইত দেখিলাম সে মাচষ বড় খারা মোকে আগাম এক টাকা 
দিয়াছে আর কহিয়াছে তুই আর লোক নি আসিস মুই আগাম টাকা দিব 
তাকে। 

আচ্ছা ভাই। যদি তুই মোকে সে বাড়ী নিয়! যাবি তবে মুই তোর ঠাই 
মোর খ।টুনি নিব। 

ভাল ভাই। তৃই চল তোর যত খাটুনি হবে তা মুই তোকে দিব। 

আচ্ছ! ভাই। ইহ কর যদ্দি তবে মুই যাব। 

ইতিহাসমাল।য় তিনি প্রায় বর্তমান সাধুভাষারই অনুসরণ করিয়াছেন। 
মৃত্যুয়ও প্রয়োজনমত সাধুভাষা ও চলতি ভাষা ছুইই লিখিতেন। তাহার 
চলতি ভাষার নমুনা__ 

“শ্রী বলিল গুড় হইলেই কি রাধা যায় তৈল নাই স্কুন নাই চাউল নাই 
তরকারিপাতি কিছুই নাই। কাঠগুলি সব ভিজা বেসাতি বা কিরূপে হইবে। 
কুটনা কে কুটিবে বাটন! বা কে বাটিবে।* 

“মোর! চাষ করিব ফসল পাবে! রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই 
বছর শুদ্ধ অল্প করিয়াখাব। ছেলেপিলাগুলি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে 
কিছু খন্দ ন! হয় সে ব্ছর বড় দুঃখে দিন কাটে কেবল উন্ডিধানের মুড়ি ও মটর 
মন্থুর শাকপাত শামুক গুগলি সিঝাইয়া খাইয়া ঝাচি খড়কুট। কাটা শুকন। পাতা 
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কঞ্চী তষ ও ঘু'টিয়া কুড়াইয়।! জালানি করি। কাপাল তুলি তলা করি' 
ফু'ড়ি পিঞ্জি পাইজ করি চরকাতে স্থৃতা কাটি কাপড় বুনাইয়! পরি। আপনি 
মাঠে ঘাটে বেড়াইয়! ফল ফুলারিট। যা পাই তাহ! হাটে বাজারে মাথায় মোট 
করিয়া লইয়া গিয়া বোচয়। পোণেক দশ গপ্ডা যা পাই। ও মিন্স! পাড়াপড়সীদের 
ঘরে মুনিস্‌ খ।টিয়। ছুই চারি পোণ যাহ! পায় তাহাতে তাঁতির বানি দিই ও 
তেল মুণ করি কণ্টনা কটি ভাড়া গশি ধান কুড়াই সিজাই শুকাই ভানি 
খুকু ফেন আমানিখাই। শাকভাত পেট ভরিয়। যেদিন খাই সেদ্দিন তো 
জন্মতিথি। তেল বিহনে মাথায় খড়ি উড়ে” (গ্রবোধ চন্দ্রিক! )' 

ক্রিয়াপদগুলি সবই মাঞ্জিত ভাষার। ক্রিয়াপদগুলির কথ। বাদ দিলে 
নিয়লিখিত বাক্যগুলিও চলতি ভাষার। 

“আর এখন কি হবে বল দেকি রে ঠেঁটা বেটা তখন ফাঁকিফুকি দিয়া 
নামাইপি এখন যে মুণখ কথা নাহি তোর অহঙ্কাব কোথা গেল হারে বেটা 
বোক। রাজ।কে যে ধমক কবিয়াছিলি এখন যাও ন।।” 

( গোলোকনাথ শর্মার হিতোপদেশ।) 
গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিবোধে কালয পন করিত্েন। এক সময় 
তিনি আপন মিত্রদের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় একবাক্তি 
গৌয়াব আসিয়া তহাকে পদ।ঘাত কবিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর 
কবিলেন না। ইহ! দেখিয়! মিত্রেবা কহিল একি আপনি ইহাকে যে কিছুই 
কহিলেন না। পণ্ডিত কাংলেন যে য্দি কোন বাক্তি গদ্দভের নিকট যায় এবং 
গর্দভ চাইট মাবে তবে কি গর্দভের নামে কেহ নালিশ কবিয়া থাকে। 
/ ক্ষমাশীল পণ্ডিত, সংবাদ কৌমুদ্দী ) 
সংস্কভানুগ ভাষা -_-ধাহাবা বাংল। গগ্ভেব গ্রবর্তযিতা, ত'হাদের ভাষাতে! 
সংন্কৃতচগ নয়; তবে গগ্যডাষ। স'স্কত সন্ধিসমাসে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল কেন ? 
যখন সংস্কৃত পণ্ড “র। কাংলা গগ্য লিখিভে আবম্ভ করিলেন তখনই 
ভাষা কৃত্রিম রূপ পরিগ্রহ করিল। হস্ষিমচন্দ্রের যৌবনকাল পর্য্ত এই কৃত্রিম 
ভাষার আধিপত্য চলিয়াছিল। তাবপর বন্কিমের প্রোিকাল হইতেই ভাষ। 
ক্রমে স্বাভাবিক ও গ্রকৃতিস্থ হইয়া আপসিল। 

বা'ল। গঘ্যের আদিম অবস্থায় মৌলিক রচনার খুবই অভাব। শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ গ্ধ লিখিতে শিখিলেন, কিন্তু তখনও সাহিত্য স্যট্রি করিবার শক্তি 
কাহারে! বড় ছিল না। মৌলিক'চিন্ত। বা! গবেষণা করিবার শক্কি, গ্রবৃতি 
বা জবসরও ছিল না। ইংরাজি শিক্ষ।দীক্ষ! বন্কার মত আসিয়৷ পড়িয়াছিল--- 
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তাহাকে আত্মম্বীকৃত করিবার জন্ভই লেখকর! বাস্ত ছিলেন। এ দিকে এত 
কাল সংস্কৃত পুস্তক সংস্কৃতেই পড়ানো হইত; সাধারণ লোকে সংস্কৃত পুত্তকের . 
বাদ লাভ করিত না। প্রকাশের ভাষ। পাইয় পঙ্ডিতমহোদয়গণও সংস্কৃত গ্রন্থের 
অনুবাদ করিতে লাগিলেন। ধাহার! সেকালের ভাব। ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 
, ছিলেন--ত্তাহারাও সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করাইতেই চাইতেন। , সংস্কৃত 
গ্রশ্থের অনুবাদ? করিতে গেলেই ভাষ। সংস্ক:তর অস্ুগামী হইবে ইহাই শ্বাভাবিক। 
সেকালের পণ্ডিতদের ভাষ। যে অনুম্থরবিসর্গবিহীন সংস্কৃত হইয়। উঠিয়াছিল-. 
তাহার একটি কারণ ইহাই। ইংরাজি হইতে ধাহারা অনুবাদ করিয়াছেন-- 
তাহারাও পরিচিত ও গ্রচলিত শব্ের দ্বারা ইংরাজির ভাব প্রকাশ করিতে না 
পারিয় সংস্কৃত সপ্ধি সমাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেন ফলে, তাহাদের ভাষাও 
সস্কৃতাহ্গ হইত । সকলেই যে আক্ষরিক অহুব'দ করিতেন তাহা নয় ; অনেকে 
ভাব ব। কথাবস্ত গ্রহণ করিধা! কতকট। নৃতন ভাবে অন্ুবাদ্ গ্রন্থের রূপান্তর 
দান করিতেন। এই অঞ্ঠবাদনের ধার। রামমোহন হইতে আরম করিয়া 
তারাশঙ্কর ও কালীপ্রসন্ন সিংহ পধ্যন্ত চলিয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে যে 
সাহিতিক ধারা চলিতে থাকিল--সে ধারার লেখকর। মৌপিক সাহিত্যেরই 
স্থ্টি করিয়াছেন, তাহারা অ৪বাঁদে মন দেন নাই। 

নেকালের সংবাদ পত্রগুপিতেও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদেরই কর্তৃত্ব ও প্রাধান্ত 
ছিল। সেজন্ত অধিকাংশ সংবাদপত্রের ভাষ। ছিল সংস্কৃতান্থগ। পণ্ডিত 
মহাশয়দের হাতেই পাঠ।পুস্তক রচনার ভার পড়িয়াছিল। সেজন্ত সেকালের বহু 
পাঠাপুত্তকের ভাষাও সংস্কৃতান্গ ॥ পৌরাণিক বিষয় বিবৃতিতে কথকতার ভাষার 
ধারা অ।সিয়। পড়িয়াছিল। তাহার ফলেও স'স্কতানুগ ভাষার প্রাধান্ত ঘটিয়াছিল। 


কৃষ্ঝমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়--ইনি একজন বিখ্যাত দিগ্গজ পণ্ডিত 
ছিলেন। যৌবনেই খুন গ্রহণ করিয়া খৃষ্টান পাদরি হন। ইনি দেশে শিক্ষ। 
বিস্তারের জন্ত লেখনী ধারণ করেন। ইহার বিদ্যাকল্পক্রম ১৩৭০ সমাধ। 
ইহাতে ইতিহাস, ভূগোল, নীতিবিষ্য/ জীবনচরিত ইত্যাদি বহুবিষয়ের সন্ত 
আছে। বড় দর্শনের তত্বালে।চনা করিয়াও ইনি যড়.দর্শন সংবাদ নামে একখানি 
পুস্তক রচনা করেন। ইনি সংবাদস্থধাংগু নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রের 
সম্পাদক ছিলেন। ইহার রচনার ভাষ। পণ্ডিতদের ভাষার তুলনায় সহজ সরল। 
ইহাকে সাঠ্ত্যিক না বপিয়। লোক শিক্ষক বলিতে হয়। 

রামনারারণ তর্করত্ব__ইহাকেই বাংলার আদিনাট্যকার বলা হয়। যদিও 
উহার আগেও ।:খ।নি সংস্কৃত নাটকের অনগবাদ হইয়/ছিল এবং ২।১খামি 
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পৌরাণিক নাটক রচিত হ্ইয়াছিল। তর্করত্বও সংস্কৃত ন।টকের অনবাদ 
করিয়াছিলেন এবং পৌঁধাণিক নাটকও র5না করিয়াছিলেন। প্রথম সামাজিক 
নাটক কুলীনকুলসর্্বন্বের জন্তই রামনারায়ণ এদেশে নাট্যগুরু। কৌলীন্ত-বিক্ষত 
সমাজের সংস্কারসাধনের উদ্দেশে এই নাটকখানি রচিত। আমাদের সমাজে 
গলদের ,সীমা ছিল নাঁ_কাজেই রামনারায়ণ-প্রদশিত পথে ক্রমে বহু পাট্য 
রচিত হইতে থাকিল। বামনাবায়ণ হইতে গিবিশচন্্র পর্যাস্ত নাট/কারগণ 
সমাজসংস্কারেব জন্যই নাঁট্য বচনা কবিয়াছিলেন। রামনাবায়ণ এই নাটকে 
সংস্ত নাটকেব রীতিধার।ই অন্থুবর্তভন কবিয়াছেন। 

রামগতি গ্ভায়রত্ব -বামগতি ন্যাষবন্ধের ব'জালাভ।ষা ও বাঙ্গালাভাষ৷ 
বিষরক প্রস্তাব বাঙ্গাল সাহিত্যেব প্রথম ইতিবুন্ত। ঈশ্ববচন্ত্র গু প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতোব অনেক অশ উদ্ধাব কবিয়াছিলেন এবং কিছু কিছু লোক- 
সাহিতাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সংবাদ প্রভাকবে সে সমস্তেব পরিচষও 
প্রকাখিত হইয়/ছিল, কিন্তু তিনি বিনিবন্ধ কোন ইতিবৃত্ত বচন। কবিয়া যান 
নাই। ন্তায়বত্ধ মহাশয়ই সেই সকল উপাদান অবলম্বনে একখানি ইতিহাস 
রচনা! কবেন। তিনি ছুইখানি উপকথাব পুশ্তকও রচনা করিয়াছিলেন--. 
একখানির নাম রোমাবতী, অন্থখ।নি ইলছোব|। 

ভারাশঙ্কর তর্করত্ব -ইহাব প্রধান কীর্তি কাদঘ্ববীব অনুবাদ । বিষ্ভাসাগর 
যেমন শকুম্তল। নাটক অবলম্বন করিয়া বাংলায় শকুত্তল। রচনা করিয়াছিলেন-_. 
তারাশঙ্কর তাহারই পদাঙ্ক এ£ুসরণ করিয়! সংস্কৃত কাদন্বরীব আখ্যান বস্ত লইয়া! 
বাংলায় অভিনব কাদন্বরী রচনা কবিয়াছেন। মূল কাদম্বরীর পদবিস্তাসের 
ঘটা ইহাতে নাই-_কিন্তু মূলের আলঙ্কারিকত| পণ্ডিত মহাশয় যতদুর সম্ভব 
রক্ষ। করিয়াছেন। ইহার ফলে বাংল! সাহিত্যে স'স্কত অলঙ্কার প্রয়োগের 
আদর্শ এবং সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার ধারা প্রবর্িত হইয়াছে । 

রাজেজ্জলাল মিত্র-ইনি রুষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধায় ও অক্ষয়কুমার দতের 
মতন একজন লোকশিক্ষক ছিলেন। ইনি সেকালের শিক্ষার্থীদের জন্্র কেবল 
পাঠপুস্তক রচনা করেন নাই--ইনি বিবিধার্থস'গ্রহ নামে একখানি মানিক 
পত্র প্রকাশ করেন_ইহাতে বহু বিষয়ের নিবন্ধ প্রকাশিত হইত। প্রত্বতত্ব- 
সম্বন্ধীয় গবেষণার ইনিই পথিগ্রদর্শক। 

ইহাদের অনেকের রচনা আজ বিলুগ্ত। কিন্তু ইহাদের রচনাবলীর সাহায্যেই 
আমাদের গন্ভভাষ! গড়িয়া উঠিয়াছে। , 


ঈশ্বরচক্দ্র গুপ্ত 


উনবিংশ শতাব্দীর মধাভাগে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (বাং ১২১৩--১২৬৫), 
আবির্ভাব। ইহ।র রচনায় গ্রাচ্য যুগ শেষ হইয়া পাশ্চাত্য যুগের সুর 
হইয়াছে। ইউ:রাপীয় সাহিতোর প্রভাব ইহার রচনায় নাই, কিন্তু ইউরোণীয় 
সভতার প্রভাব বেশ হুম্পষ্ট। গুধকবির অনেক রচন। ওঁ হার সাখসময়িক 
গ্রামা সাহিতোরই মাজ্জিত নাগরিক রূপ | বচনায় ভাবতচন্ত্রেব গ্রগাবও দৃষ্ট 
হয়”_-ছন্দের বৈচিত্র নয়, শবালকঙ্কারেব ( গলে, যগক, অন্ুগ্রাসাদিব ) ঘটায়। 
গানগুলিতে সেকালের শান্ত কধিদেরই অনুস্থতি দুষ্ট হয়। গু্তকবিব বচনায় 
রসের নিবিড়ত। নাই,-তবে রূপের বৈচিত্রা আছে। অধিকাংশ রচনাই 
বর্ণনাত্মুক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সগ্যতার বিস্তাবে জাতীয় জীবনে একট। অপূর্ব 
বৈচিত্র। ঘটাষ গুগ্তকবি বিষয়বস্ত ও আখ্যানন্তব বিস্তৃত পবিসব ও বৈচিত্র্য 
পাইয়া/ছলেন। অনেক কবিত। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক । সেকালের সামযিক- 
পাত্র ত্রহ্মপ্রতভাবে যেসকল আধ্যানম্সিক ও শৈঠেক বিষয়ব আলোচনা হইত, 
গুধ্কবিব কণিতাঁগুলি সেই আলোচনাবই যেন ছ;ন্দাবদ্ধ বপ। 

ইংরাজী শিক্ষ/ ও সভ।ত। তখন আমাদেব জাতীয় ও সামাজিক জীবনে 
একট। তুমুন আলোড়ন উপস্থিত কবিযাছিল। গুপ্তকবির কাব্যে সেই 
আলে।ড়দেব সাড়। পাওয়া যায় । ইংব!জ-এ।সনে আখাদেব সামজিক জীবনে 
যে পরিবর্তন ঘটে--তাহা গুপ্তকবিকে অনেক বঙ্গ [বিদ্রপ ও কৌতুকব-সর 
উপকরণ যোগ।ইমাছিল। আবার ইংবাজের বৈজ্ঞানিক কাঁঙি এদেশের লোককে 
চমকিত ও বিস্মত করিয়া! তৃলিয়।ছিল--সেই বিন্ময়ের বিস্ফারিত ভাব 
গুপ্তকবির অনেক কবিতায় বাণী বূপলাশ করিয়াছে । 

গুপ্তকবির রচনায় বহু আধ্যাত্মিক, পারমাধিক*ও নৈতিক তথ্য থাকিলেও)-_ 
ভাবের গঠীরতা, মনম্তত্বের জটিলতা বা রসের নিখিড়তা নাই। সকল তত্ব 
তথ্যের উপর দিয় তাহার কাব্যলক্্মী লঘু পদে সঞ্চরণ করিয়। গিয়াছেন। 
প্রাচীন কবিদের মত তিনি কোন একটি উপাখ্যান অবলম্বনে কাবা রচনা 
করেন নাই--যখন যাহ! তাহার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়াছে তধনই শিনি তাহ! 
লইয়।ই পন্ভ লিখিয়ছেন। পরংব্রক্ম হইতে আরভ করিয়। তপসে মাছ, পাট।, 
অ।নারস পর্যন্ত অর্থাৎ আক্রক্থস্ুম্বের কিছুই বাদ যায় নাই। ধর্মকথ! ছাড়। 
বিচিত্র বিষয় লই! নান! রসের রচন! গুপ্তকবি হইতেই স্থুরু হইয়াছে। গুপ্তকবি 
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যুগ-সদ্ধির কবি। তাই তাহার রচনায় পূর্বতন কবিদের রুচি, রীতি, 
ভাবভঙ্গী, শবচ্ছটা, বস্ততাম্ত্রিকতা, বর্ণনাবিলাস, নির্ধন্টরচন! ইত্যাদি বিদ্যমান 
আছেস্আবাঁর বর্তমান যুগের গীতিকাব্যেরও পূর্ববাভাল তাহার রচনায় দৃষ্ট 
হয়। বাংল! কবিতাকে গ্রপ্ত কবিই প্রথম ধর্সাহিত্যের কঠোর শাসন বিশেষতঃ 
পৌরাণিক আবেষ্টনী হইতে মুক্তি দেন। 
গুপ্তকবি তখনকার রাস্ত্রী় ও জাতীয় সমস্ত! অবলম্বনেও অনেক কবিতা 
লিখিয়াছেন। 'প্রভাকবে" যে রাস্ত্রীয় ঘটন| বা জাতীয় সমন্তা লইয়া গদ্ঘে 
আলোচন। করিতেন--তাহা! লইয়৷ ব্যঙ্গের স্থুরে পছ্যও লিখিতেন। এই 
কবিতাগুলিতে সমসাময়িক জাতীয জীবনের পরিচয় পাঁওয়। যায়। গুপ্তকবিই 
প্রথম দেশগাতা বলিয়া নৃতন একটি দেখতার আবিষ্কার করেন। বাঙ্গালা 
কবিতায় গুপ্তকবিই সর্বপ্রথম দেশভক্তি ও জাতীয়তাবোধের সঞ্চার করেন। 
তিনি গগ্য ও পদ্ঘে মাতৃভাষাব মহিমাও প্রচার করেন। জডগ্রকুতির সৌন্দর্য/ময় 
স্বরূপবর্ণনাও গুপ্তকবির লেখাতেই স্থরু হইয়াছিল। 
সম্ভবতঃ ব্রাক্ষধর্দের প্রভাবে গরপ্তক্ব- হিন্দুর বিশেষ বিশেষ দেবদেবী 

ছাড়িয়া--এক সর্বশক্তিমান ভগবানেব মহিম। কীর্তন আরভ করিলেন এবং 
খৃষ্টান কবিদের মত তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গ-সাহিত্যে ভগবানকে পিতা বলিয়া 
আহ্বান করিলেন। গুপ্তকবিব ত্রদ্ধ নিগুণ ব্রন্ধ নহেন, স্তন সগ্ুণ হইয়! 
পিতৃত্বলাভ করিয়াছেন। কবি নিরাকার ক্র্ষকে সাকাব হইতে আবেদন 
জানাইয়াছেণশ-_. 

হায় হায় কব কায় ঘটিল কি জালা। 

জগতের পিতা হয় তুমি হলে কাল! । 

অন্থভবে বুঝিলাম তুমি কাল! বটে। 

নতুবা কি আমাদেব এত ছুঃখ ঘটে? 

চলিবার,শক্তি নাকি কিছু নাই আর। 

বি-পদ হইলে তুমি বিপদ্দ আমার। 

যে শুনিছে সে হাসিছে কারে আর কণ্ব। 

কেমনে বুঝাব আমি কর নাই তব। 

কহিতে না পার কথ। কি রাখিব নাম। 

তুমি হে আমার বাব! হাবা আত্মারাম। 

তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চবাচর। 

আমি হে ঈশ্বর গু কুমাব তোমাব। 
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গুপ্ত হয়ে গুপ্তপুত্রে ছল কেন কর। 
গুপ্তকায় বাক্ত করি গুধুভার হর। 

গুপ্ঠকবি অনেক অধ্যাত্মতত্ব, নীতিস্থত্র, দার্শনিক তথ্যও পদ্যে প্রচার 
করিয়াছেন, এইগুলি লোকশিক্ষাব জন্য পবিকল্পিত। বাক্গকৌতুক-রচনায় সক্ষম 
রসবোধেব পরিচয় পাওয়া যায ন। বটে, কিন্তু নৃ্তণ ধবণের কৌতুকরস-রচণা 
তিনিই প্রবর্তন করেন_-ত্খণকার গ্রমা রসিকঙার তুলনায় তাহা অনেকটা 
মাঞঙ্জিত ও শিষ্টরুচিসঙ্গত | গুধ্ঠকবি প্রধানতঃ রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবি। পিরপেক্ষ 
উদাসীন দ্রষ্টার উচ্চাসনে বসি শ্নি চাবিপাঁশেব জগতকে এবং মানবেব 
জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যকে কৌতকদৃষ্টিতে দেখিতে পাবিতেন। এই দৃষ্টিটাই 
বঙ্জসাহিত্যে অভিনব | ইহ। প্রকৃত বসশিপীব দষ্টি। এই দৃষ্টিকে তান 
রসম্থটিতে পরিণত কবিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অভিনব দুষ্টিব প্রণর্তক 
হিসাবে তিনি গুরুস্থানীয়। এই ব্যঙ্গরস-রচণ।র দিক হইতেই দীনণন্থু ও 
বঙ্কিমের ইনি গুরুস্থানীয। 

ঈশ্বব গুপ্তেব অব্যবহিত পূর্ববে বাংলাব কাবা সাহিন্োব প্রধান বিষযবস্ত 
ছিল রাধাকষ্ণের প্রেমলীল1, হবপার্ববতীব কাহিনী, আগমনী-বিজধা ও কোন 
কোন পৌবাণিক কাহিনী । মঙ্গলকাব্যেব গল্প লইয়। আব কাবা বচন। কৰা 
হইত না। ইঠ্টাজেব আগমনের পব হইতে এ দেশেব একঘেয়ে জীননে 
&বচিত্র্য ঘটিল-_-কাবোর বিষষনস্তও বাড়িয। গেল। ঈশ্বব গুপ্ধের বচনাষ আ'মবা 
সর্বপ্রথম শিখিধ বিষয়ের অবতাবণ! দেখিতে পাই। ইহার যথেষ্ট কাবণ 
আছে।--দেবদেবীর প্রাধান্য ঘুচিয! এক ভগবান সাহিত্যে উপাস্য হইয়া 
উঠিল--ধর্শমতে বেদ!স্ত-উপনিষদেব গুভাব সঞ্চারিত হইল--তাহার ফলে 
ধর্শজগতে নূক্ন বিষয়বস্থর আবপির্ভাব হইল | দুর্শীন্বিব সংস্কার চেষ্টাব ফলে 
স্থনীতি প্রচারও একট। বিষয়বস্তু হইঘ| দ্রাডাইল। ইংর।জি সগ্যতার ও ইংবাজ- 
প্রবর্তিত শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্যের প্রদারেব ফলে. দেশে নব নব ভাব, বস্তু, 
প্রতিষ্ঠান ও আচারের প্রবর্তন হইল। এইগুলিও হইল অভিশব বিষয়বস্ক। 
সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের মারফতে সেকালে সংঘটিত প্রত্যেক ঘটনাটি 
, প্রচারিত ও আলে!চিত হইত। সেগুপিও অভিনব বিষয়বস্ত হইয়া ধ।ড়াইল। 
তাহ! ছাড়া, সাময়িক-পত্রিকার মারফণ্ে ইউরোপীয় কাব্যসাহিত্যের নব নব 
রূপও অন্নকরণ ও অস্থ্বাদের সাহায্যে প্রচারিত হইল। সেগুলি হইতেও 
কাব্যের বিষয়বস্তু কত প্রকারের হইতে পারে-_তাহাও জানা গেল। এমন 
সব বিধয়বস্ত ঈশ্বর গুণ্ঠের রচনায় আমর! গাই, সে সকল যে কখনে৷ কবিতার 
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বিষয়ীভূত হইতে পারে, এ ধারণ] পূর্বের কবিদের ছিল না। এইভাবে ঈশ্বর 
গুঞ্ধ বাংল! কাবাসাহিতাকে অনেকটুকু আগাইঘা দিয়াছিলেন। গাহিবার 
জন্য শুধু নয়, পড়িবার জন্য কবিত। বহুকাল পরে ঈশ্বর গুপ্ধই প্রথম লেখেন। 

ঈশ্বর গুপ্ধ কাব্যে কোন চরিত্র স্থ্টি করেন নাই--কোন ভাবকে বিগ্রহদান 
বাযৃদ্থিমান করেন নাই। তিনি স্ষেচ-প্রেম-করুণার কবি ছিলেন না--কোন . 
গাঢ় বা গৃঢ অনুভূতির সাড়। তাহার কবিতায় নাই। সমগ্র জগতের সাহিত্যের 
ব্চািরে তিনি বড় কবি নহেন-সর্বকালের বিচারেও তিনি বড় কবি নেন, 
এমন কি প্রাচীন বঙ্গের কবি-বিগারেও তিনি খুব বড় কবি নহেন--বঙগদেশের 
কোন এক সমষের বিচারেই তিনি বড কবি অর্থাৎ বাংলা দেশে তাহার 
সমযে তীহার চেয়ে বড় কণি কেহ ছিল না। ভারতচন্ত্র হইতে মাইকেল 
পর্যন্ত যে শদাবদী, সেই শতাব্দীতে তিনিই সর্ধশ্রেঠ কবি। বাঙ্গালী সমাজ 
তাহার সমমে যেমনটি ছিল_ক্িশি ঠিক তাহারই প্রতিনিধি কবি। দেশে 
ইংরাজি শিক্ষাব সুত্রপাত হইাছিল-মুষ্টিমেশ ইংর।জিখিক্ষত কমেকজনকে 
এবং প্রাচীন স'ঠিত্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ মুষ্টিমেয় আর কয়েকজনকে বাদ দিলে 
বাংলাদেশে ঘে ভদ্রসম্প্রদায় থাকে-সেই সম্প্রদায়ের লেকের সেকালে যাহ! 
চিন্তা করিত, অন্তভব করিন, যে আশা-আকাজ্ষী পোষণ করি, গুপ্তকবি 
তাহাকেই তাহার কান্যে দপ ধান করিযাছেন। এই হিস'বে তিনি বাংলার 
কোন এক সময়ের জাতীয় কবি। 

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন --যাঁ,. কাল্পনিক নয়, গ্ররুত বা বাস্তব, যাহা অহ্মিত নয় 
প্রত্যক্ষ, যাহ! উদ্ভাবিত নয় প্রাণ্ধ, তাহার যথাযথ বর্ণনায় একট! রস আছে! 


অবশ্য কেবল যথাধথ বর্ণনা ফোটোগ্র্যাফিব মন হইয়া পড়ে--আর্ট হয় 
না। গুগ্ধ কবি এই যথাযথ বর্ণনার মধ্যে একট! প্রসন্ন বাঙ্গপারহাসেব ফল্তুপারা 
বহাইয়াছেন। এই ফল্তরধারাই বর্ণনাগুলিকে সরস করিয়াছে-_-ত হার বাচন- 
ভঙ্গীই আলোকচিরকে রন্িন করিখাছে--কবির মুছু-মুছ হান্তই বাস্তবের 
রক্তমাংসে লাবণাসঞ্চার করিয়াছে । -স্কমচন্্র বলিয়াছেন--“ঈশ্বর গপ্চের কাবা 
চালের কাটায় রান্নাঘরের ধু'য়ায় নাটুরে মাঝির লগির ঠেলায় নীলের দাঁদনে 
হোটেলের খানায় পটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়। 
কাব্যরসও পান। তগসে মাছে মতম্তভাব ছাড়। তপন্থিভাব দেখেন, পটায় 
বোকা] গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন তোমাদের 
এ সমাজ ঝড় রঙ্গডর!। তোমর মাথাকোটাকুটি করিয়। ছুর্গোৎসব কর। 
আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওরে ফাকি দিতেছ, এ ওর 
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কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠহ।পি হাস, ওখানে মিছাকায়৷ কাণ, 
আমি ত৷ বপিয়া বসিয়! দেখিয়া হাসি। তোমরা বল বাঙ্গালীর মেয়ে বড় 
সুন্দরী, বড় গুণবতী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুপার, ধর্শের ভাগ্ডার--তা 
হইলে হইতে পারে, কিন্ত আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিস। মানুষে 
'ষেমন রূপী বাদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়েমাহুষ পোষে। 
উভয়কে মুখ ভেংচানোতেই স্থখ। স্ত্রীলোকের রূপ আছে তাহ। তোমার মত 
ঈশ্বর গুপতও জানিতেন, কিন্ত তিনি বলেন উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথ| নহে, 
উহ1 দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথ! পাড়িলে হাসিয়া 
লুটাইয়া৷ পড়েন। মাঘমাসের প্রাতঃস্ানের সময় যেখানে অন্ত কবি রূপ 
দেখিবার জন্য যুবতীগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র যাইতেন তাহাদের 
নাকাল দেখিবার জন্য। ক * * স্মুলকথা ঈশ্বর গুপ্ত 7২০৪115€ এবং 
98150. ইহা তাহার সাম্রাজ্য-_-ইহাতে তিনি বাংলা সাহিতো অদ্বিতীয় ।* 

ঈশ্বর গুপ্ত রঙ্গ করিবার জন্য বাঙ্গ করিতেন, আঘাত দিবার জন্য নয়, 
স্কারের জন্তও নয়, বিছ্ষপ্রচারের জন্তও ত নয়ই। ব্যক্তিবিশেষ তাহার 
লক্ষ্য ছিল না, সগাজবিশেষ, প্রথাবিশেষ, প্রতিষ্ঠানবিশেষই তীহার লক্ষ্য । 
বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন--“মেকির উপর তাহার রাগ ছিল বটে, ত। ছাড়! সবটাই 
রঙ্গ, সবটাই আনন্দ ।* 


তখন বাংলার পল্লীতে' কবির লড়াই চলিতেছিল। তিনি কবিওয়ালাদের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নাগরিক সমাজে কবির লড়াইএর একটা মাঞ্জিত 
রূপ দিয়াছিলেন “সংবাদ প্রভাকরে'। কবির লড়াইয়ের গালাগ।লি বাঙ্গবিদ্ধপে 
যেমন নিছক রঙ্গ ছিল, “সংবাদ প্রভাকরের তথাকথিত কবির লড়াইয়ে তিনি 
সেইরূপ একটা রঙ্গ স্থষ্টিই করিতেন বা করাইতেন। 

কবির লড়াইএর রুচিও তঁহার রচনায় সংক্রমিত হইয়াছিল, সে জন্য 
তাহার রচনায় ম।ঝে মাঝে অশ্লীলতা দেখ! যাঁয়। যে বঙ্কিমচন্দ্র কিছুমাত্র 
অগ্লীলতা সহ করিতে পারিতেন না_তিনি তাহার অঙ্গীলতা-দে।ষটুকু সমর্থন 
করিবার জন্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলিতে চাহিয়।ছেন-_-গুপ্তকবি 
দেবতৃল্য প্রতিভার অধিকারী হুইর়াও স*সারের সর্ববিধ স্থখসৌভাগ] হইতে 
আবাল্য বঞ্চিত। তাহার ফলে সমাজনংসরের প্রতি তাহার ছিল মজ্জাগত 
আক্রোশ। সেকালে আক্রোশ প্রকাশের ভাষ।ই অশ্লীল-_-তাই ত|হার রচনায় 
অক্লীলতা মার্জনীয়। বঙ্কিমের এ যুক্তি ছাড়। আর একটা কথা অছে। খরষ্টান 
ও ব্রাক্ষপ্রগাবে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে বাক্যের রুচি হইয়া উঠিগাছিল 
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অতিরিক্তরূপ মাঞ্জিত। রামমোহন রায় এ দেশে এত বাদাছুব।দ তর্কাতকি 
করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি কখনও তীহার প্রতিছন্বীর গ্রতি একটি কুরুচিকর 
শব্ধ গ্রয়োগ করেন নাই । তাহার আদর্শ ই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে চলিতেছিল। 
কিন্ত এই উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ে লোকদের মধ্যে কেহ স্থ্রাপায়ী, কেহ 
সাহেবদের উচ্ছিষ্টভোজী, কেহ স্বজাতিপ্রোহী, কেহ হ্বপর্মদ্রোহী, কেহ নাস্তিক, 
কেহ আভিজাত্যের গর্বে ধরাকে সর৷ জ্ঞান করে, কেহ সাহেব বনিয়! গিয়াছে, 
কেহ ব। ভগ্ু। এই নাগর সম্প্রদায়ের প্রতি ঈশ্বর €প্ডের শ্রদ্ধা ছিল নাঁ_ 
সেজন্ত ইচ্ছ। করিয়াই বিশেষ করিয়া তাহাদের আচার-আচরণ সন্বন্ধে 
আলোচনাগ্রসঙ্গে তিনি তাহাদের বাগৃভঙ্গীর বিরুদ্ধরূচির অন্থসরণ করিতেন, 
খটি গ্রাম্য হিন্দু বাঙ্গালীর মুখের ভাষাই ব্যবহার করিতেন। তাহার ফলে 
রচনায় কিছু কিছু অশ্লীলতা আপিয়া পড়িত। 


ভগ্ুদ্রিগকে গালি দিতে গিয়া! তাঁহার ভাষণে কপট শাসন ছিল ন|। 
তাহা ছাড় গুপুকবি ভারতচন্দ্রকে পাইয়াছিলেন আদর্শরূপে। তাহাতে 
ধারণ! জন্মে-__অঙ্লীলত। রসম্থ্টরই একটা অঙ্গ । এই ধারণাতেই তিনি বাকা 
সম্বন্ধে সতর্ক হ'ন নাই। যাহাই হউক, তাহার অশ্লীল রচনাগুলি তাহার 
্রস্থাবলী হইতে বঞ্জিত হইয়াছে । 


ভাষার পারিপাট্য-সাধনে তিনি ভারতচন্দ্রের শিষা, কিন্তু শ্লেষযমক অনুগ্রাসে 
ভাষ। অনেকস্থলে অপদনচ্ছন্ন। ভাঁরতচন্দ্রও শ্লেষযমক অন্থপ্রাস প্রয়োগ 
করিতেন-__কিন্ত তাহা অতান্থ স্ববিবেচিত প্রয়োগ--কলাস্হ্ির অন্থকূল। 
গুপ্তকবি এ বিষয়ে দাশুরায় ইত্যাদি পাচালিকারদের রীতি অনুসরণ করিয়াছেন। 
পঁচালিকারর! গ্লেষধমক অগ্পপ্রাসের প্রয়োগকেই কবিত্বের পরাকাষ্ঠ। মনে 
করিতেন-__তাহাদের অন্ত কোন সম্বল ছিল না। ঈশ্বর গুপ্তের সম্বল ঢের 
বেশি ছিল। তিনি কেন যে পাঁচালিকারদের রাঁতি অহ্সরণ করিতেন-_তাহ। 
বুঝা যায় না। ভারতচন্দ্রের রচন।* ননর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র 
তাহার অভাব শব্দালঙ্কারের দ্বারা পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। দৃষ্টান্তত্বরূপ, 
আনারস কবিতাটির গারস্ত অতি সুন্দর, তার পর আনারসের “আনা, কথাটি 
লইয়া এতই বাড়াবাড়ি করিলেন যে কবিতাটি সর্বাঙ্গস্থন্দর পদ্যও হইয়। 
উঠিল না। 


এইরূপ হেমস্তের খাস্ঠ কবিতায় কই ও কুল লইয়া বাড়াবাড়ি হইয়াছে । 
যেখানে যেখানে, তিনি শব্ধালঙ্কারের সংযত কিংব। স্থুবিবেচিত প্রয়োগ 


৩৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


করিয়াছেন, সেখানে সেখানে বাক্য সরল ও ম্মরণীয় হইয়! উঠিগ্নাছে। সেইরূপ 
কয়েকটি বাক্য-_ 
১। শুচি নাই মুচি নাই লুচির নিকটে। 
২। সাত পাত "ভাত মারি ভ্যাভ] রব শুনে। 
৩। বিবিজান চলে ধান লবেজান করি। 
৪। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভর1| 
৫€। কৃষকের মহাণন্দ আশার সথসার 
শশ্তশিরে দৃশ্য ভাল উষার তৃষার। 
বর্ষ যায় হর্ষ তায় পবিপূর্ণ আশা 
ক্ষেত্র প্রতি নেত্র পাত স্থখে করে চাষ।। 
৬। কলাই থাকিলে ঘবে, বালাই কি আর? 
৭। শিশির সময়ে দেখ রুষীর কুশল 
তিসির তরুন কিবা ফলেছে ফসল ॥ 
৮। পলিত কুগ্চল জাল গলিত দশন। 
লোলি- গান্ডের চশ্ম স্থলেত বচন। 
গুপ্তকবির রচনায় একটি দে।ষ-_সিঃশেষ করিয়া বক্তব্য প্রক্কাশ, বাঞ্নার 
অবকাশ ন! রাখ।। তাহার ফলে বনু পদ্যই দ্বাশিকায় পর্দ্যনসিত হইয়াছে । 
শবালঙ্কার অগ্রপ্রাসের মত অর্ধালঙ্ক'র বূপকেরও ছড়।ছড়ি ছিল গুপ্তকবিব 
কাব্যে। 
এক সংসারের সঙ্গেই ভোজব।জি, জ।তা, সমুদ্র, কানন, স।জঘর, রঙ্গনঞ্চ 
ইত্যাদি কত বস্তুর যে রূপক স্থষ্ট্র করিয়াছেন তাহার ইয়ন্তা নাই। ঈশ্বর গুপ্তের 
রূপক কোথাও কোথাও শ্রনিষ্টরূপক--গশিকাংশ স্থলে ক্রিষ্টরপক (50:81890 
17866979110 )। 
বন্কিমচন্্র গুপূকবিকে আদর্শ ভক্ত বশিয়া শদ্ধাজ্জাপন করিয়ছেন। তিনি 
বলিয়াছেন-_রামপ্রসাদ যেমন এদেশে মাতৃভাবে উপাসনার প্রবর্তক, ঈশ্বর 
গুধু তেমনি ভগবানের পিতৃভাবের উপাসন।র গ্রপর্তক। থৃষ্টানরা ও ব্রাঙ্গরা 
ভগবানকে পিতৃসম্থোপন করিত। কিন্তু হাগাতে পিতাপুত্রের স্বাভাবিক গভীর 
বাৎসলাভাবের পরিচয় ছিল না। এই পিতা গ্রভূরই মতণ। গুপ্তকণির 
কবিতায় "কির গাঢ়ত! ও আকৃলত! উচ্ছৃণিহ হইয়াছে । এইরূপ পিত।র 
প্রতি শেহাগ্রক্ত পুত্রের যে মধুর ভক্তিভাব, ভাগবত কবিতা তাহাই পরিস্ষুট 
হইয়াছে । 
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বঙ্কিমচন্ত্রের সঙ্গে গুধ্ঠকবির সাক্ষাৎ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল-স্তিনি কেবল 
কবিতা পড়িয়া নয়, জীবনের আচরণ হইতেও জানিতেন যে তিনি যখার্থই 
ভক্ত ছিলেন । 
অ।মরা তাহার রচনা পড়িঘ়। বুঝি--্ননি ছিলেন উদাসী ও অনাসক্ত 
পুরুষ । * ওঁদাসীন্ত ও অনাসক্তি না থাকিলে কেহ সমাজসংসারের মধ্যে কৃটস্থ 
থাকিয়া মান্টষের স্থখছুঃখ উখ্খানপতন জয়পরাজয়ে সমভাবে ও্দাস্তের হাসি 
হাসিতে পারেন ন।। তিনি বেদান্ত পড়িগাছিলেন--তাহাঁর নিদর্শন বহু 
কবিত।ক্ছ বর্তমান । এই বেদান্ত তাহার জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল-- 
বেদান্ের মধ্যে তিনি যে সন্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহ! তীহার কবি- 
দৃষ্টির মূলে আছে। এই স্ষ্টি যে জগদিন্্রজাল, এ সংসার যে মায়াময় পাঁচ 
ভূতের খেলামাত্র, গুপ্রক্ণবি বু কবিতায় তাহ! নানাভাঁবেই ব্যক্ত করিয়াছেন। 
যেমন--- 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব হায় ফাক। 
পোধাকে দম মোট! জুত! পায়ে তেড়ি ওঠ! 
কপালে জুড়ি! ফোট। শোভা! করে নাক। 
বসনে বিচিত্র সাজ কাবার রঙিন কাজ 
শিরে দিয়ে বাক1 হাঁজ ঢেকে রাখ টাক। 
ছুনিয়ার মাঝে বাব! সব হ্যায় ফাক। 


গুপ্ধকবি ইংবাজি জানিতেন না_জানিলেও জানিতেন কাজচলা-গোছের। 
তাহার ফলে ইংরাজি সাহিত্যের শবভঙ্গী তিনি বাংলা কবিতায় আনিতে 
'পাঁরেন নাই--কিস্ত তাহাতে একট লাভ হইয়াছে ইংরাজিতে ভাবিয়। তর্জম| 
করিয়া তিনি বাংল। লেখেন নাই। অন্দিকে সংস্কতেও তীহার বিশেষ 
'্মধিকার ছিল না, তাহার ফলে জটিল সংস্কৃত শব্দাড়ম্বরও তাহার রচনায় 
নাই। খাঁটি বাংলা ভাষাতেই তাহার ভাব অনুভূতির প্রকাশ করিয় 
গিয়াছেন। খাঁটি বাঙ্গালীর ভাষা হহার পর কাব্যে আর মিলিবে না। 
গুগ্তকবির খাটি বাংলাভাষা! ও বাচনভঙগীর নিদর্শনন্ব্ূপ কতকগুলি চরণ এখানে 
তলিয়। শিই-_ 


১। কাট! ছুরি কাঙ্গ নাই কেটে যাবে বাব|। 
ছুই হাতে পেটগরে খাব থাব! খাব! । 

২। উন্ুনে ছাউনি করি বাউনি বীধিয়। 
চাউনি কর্তার পানে কাছনি কাদিয়।। 
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৩। ঝোলা গুড় তোল! ছিল শিকের উপরে 
তোল! তোল! থেতে দিয়! ফুরাইল ঘরে। 
মণ্ডাচোষ৷ দধিচোষা! জলচোষা বত 
কোষ! ধরা গোসাভর! তপেজপে রত। 
প্রভাতে উঠিয়। সব মিছে ফুল তুলে, 
পুজার আসনে ব'সে মন্ত্র যাঁয় ভুলে। 
৫ | শিবেরে ঠেকায়ে কল! কল! আগে চায় 
খপ ক'রে তুলে নিয়ে গপ কঃরে খায়। 
এই ভাষ। ব্যঙ্গ-রচনার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। গুপ্তকবি যতদূর সম্ভব যুক্তাক্ষর 
বর্জন করিয়াই লিখিতেন, বিশেষতঃ রৰ্-কবিতায। পরবর্তী যুগে ধাহার! 
বাঙ্গ কবিতা রচন। করিয়াছেন- ঈশ্বর গরপ্ত তাহাদের মুখে ভাষা যোগাইয়! দিয়া 
গিয়াছেন। 
আজকাল সমাজ-সচেতনতাঁকে বড় কবির লক্ষণ বল৷ হয়। সে হিসাবে 
ঈশ্বর গুপ্ঠ বড় কবি। সে যুগের ইংরাজশাসনেব কথা, ইংরেজ সাগর ও 
বড় সাহেবদের আচার-আচরণের কথা এবং ইংরাজের অধীনে দাসত্ব-জীবনের 
কথা তাহার বহু কবিতারই উপজীবা। মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্থেধন 
করিয়। তিনি অনেক আবেরন নিবেদন জানাইয।ছেন। দেশে জিনিসপত্রের 
দর চড়িয়াছে, সংসার চালানে। কঠিন--এই আকিঞ্চনও তিনি মহারাণীব উদ্দেশে 
যেমন প্রেরণ করিধাছেন--তেমনি নীলকরদের অত্যাচারের জন্য অভিযে।গও 
জানাইয়াছেন। প্রজার পীড়ক নীলকররা অনারারি ম্য।জিষ্রেট হইয়। প্রজার 
বিচার করিত। কবি তাই লিখিয়াছেন-- 
কুঠিয়াল বিচারকারী লাঠিয়াল সহকারী 
বানরের হাতে হ'ল কালের খোন্ত! লোন্ত! জলে চাষ। 
হ'ল ডাইনের হাতে ছেলে সপা! চিলের বাসায় মাছ। 
হবে বাঘের হাতে ছাগের রঙ্গে শুনেনি কেঁউ গশুনবে ন1। 


'বডদিন কবিতায় সাহেবদের মত্তেৎসবের বর্ণনা দিয়।ছেন--সেই সঙ্গে 
সাহেবদের পদলেহীদের দিয়াছেন কশাঘাত। 
সদ/গরী আফিসের কর্মীরা সঙ্গে ছুটি পাইত না-_পৃজার*ছুটি মাত্র ৮ দিন। 
কবি তাহ।দের দুঃখের কথ। বলিয়।ছেন-_ 
বাটা আমা! আশ! মনে কতদিন আগে। পুরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে । 
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব। আট দিন ছুটি শুনে কাঠ হ'ল »ব। 
কারে। ভাগে হবে গুধু মিছে ছুটোছুটি। যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটি। 
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গুপ্তকবি সেকালের সকল যুদ্ধ সন্বদ্ধেই কবিত। লিখিয়াছিলেন। শিখযুদ্ধ 
সিপাহিযুদ্ধ, কাবুলযুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ ইত্যাদি সকল যুদ্ধেই ইংরাজের 
বিজয়--কবি ইংরাজের বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই উল্লাস 
প্রকাশের বাচনভলী এমনি যে বুঝা যায় না, কবি সত্যই জয়ধ্বনি করিতেছেনঃ 
ন! শ্লেষধ্বনি করিতেছেন ।-_যাহার। পরাঞ্জিহ হইতেছে, যাহার৷ সবল না হইয়! 
সবলের সঙ্গে লড়িতে আসিয়াছে তাহ।দের প্রতিও কবির কোন দরদ নাই। 
কবি সেকালের মিখন।রিদের ঝলিয়াছেন-_- 
করিলে মাহুষ পৃঙ্জা উঠে মুক্রিধবজা। উদ্ধার না হ কেন যত কর্তা ভজা। 
পরম পুরুষ যদি যিশুধুষ্ট হায়। তবে কেন ম'রে গেল পেরেকের ঘায়? 
সেকালের প্রথাপদ্ধতি আচাঁর-অনাচার লইয়।ও তিনি ব্যঙ্গ-কবিত! রচনা 
করিয়াছেন । সেকালের মেকি পণ্ডিতদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-__ 
কেবল মুখেই জাক ঠিতরে সকল ফাক মেছে হাক মিছে ডাক ছাড়ে। 
&েঁদে টোল মারে ঢোল মিছামিছি করে গোল গোলমালে হরিবোল পাড়ে। 
দেশের চারিদিকে অনাচার দেখিয়। কবি বলিয়াছেন-- 


কোথা পূর্ব্ব রীতি নীতি ? অধর্ন্ের প্রতি শ্রীতি শ্রুতি হয় শ্রুতিপধহত। 
পূর্ব্বকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর অনাচারে অবিরত রত। 


সেকালে ছুর্গোৎসবে সাহেবদের নিমন্ত্রণ করিয়। আশিয়া খানা দেওয়। হইত 7 
কবি সে প্রথার গ্রতিবাদ «রয় বপিয়াছেন-_ 
মন্দিরের মধ্য ভাগে কেন দাও খান।' পুজ্লাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা । 
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে। সাহেবে খাইলে মন মুক্তি পদ পাবে। 
মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়।। ফুলিশ ফুলিশ ড্যাম নিগার বলির! । 
সেকালের কবি-যশংগ্রাখাদের লক্ষা করিয়! গুপ্চকবি বলিয়াছেন-_- 
কোথা কৰি কালিদাস বাচ্জকি ও বেদবাস কবিতার দশ! দেখ আসি। 
কুকুরেতে খায় হবি মুর্খ মুক হয় কন :জান।কি কবিত্ব-অভিলাষী । 
দেশে দেশীয় ভাম্বা ও বিদ্যার প্রতি অনাদর দেখিয়া! কবি বলিয়।ছেন--- 


তৃষায় হইয়! কুশ। যায় মাতৃভাষা । পুনর্ধ্বার নাহি আর বীচিবার আশ! । 
বিদ্তা সব হয় লোপ চর্চা নাই তার। মণিহার! ফণী প্রার ধ্বনি মাত্র সার ॥ 


কবি অনাচারী হিন্দুদের ধিক্কার দিয়! বলিয়াছেন__ 


হিন্টু নান ইহাদের হয়েছে কেমন। নামেতে বিহঙ্গ মাত্র ময়াল বেমন। 
ছার! করেন বণ! ঘুষ্টিয়ানগণে। কোকিল দৌষেন যেন কাকের বরণে। 
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হিন্দুনারীদের ইংরাজি শিক্ষ! দেওয়ার ব্যবস্থ! দেখিয়। কবি বলিয়াছেন-- 


আগে মেরগুলে! ছিল ভালো! ব্রতধর্্ম করত সবে। 
এক1--বেধুন এমে শেষ করেছে আর কি তার্দের তেমন পাবে? 
যত-_ছুডীগুলে| তুড়ী মেরে কেতাব হাতে .নিচ্ছে যবে 
তখন-_এ-বি লিখে বিবি মেগ্ে বিলাতী বোল কবেই কবে। 


বিষ্যাসাগর বিধব।-বিবাহের আন্দোঞন সুরু করিলে কবি লিখিলেন-_ 
ঘোর-_-পাপে ভর! হঃল ধর! রাড়ের বিয়ের হুকুম যবে। 


গুধ্ধকবি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু-তীহার একদিকে ক্রাক্ষদল, আর একদিকে 
মিশনারীর দল। তৃতীঘদ্দিকে হিন্দু কলেজের সমাজবিপ্রবীর দল-_চতুর্থদিকে 
সাহেবর।__চারিদিক হইতেই তিনি পরিবেষ্টিত। সমাজ-সংচতন কধির কাবা- 
রচনার বিষপ্ববস্তুর অভাব হয নাই--কাঁজেই তাহার বিশ্রাণও ছিল না। 
তাহার খিন্দু সংস্কৃতির এতগুলি শত্র-_-অথচ তাৰ কোন উদ্বেগ উতৎকণা 
নই, তাহাদের লইযা রঙ্গবাণ কবিয়!ই তাহার কর্তবা শেষ হইযাছে, উদ্বেগ 
উৎকঠার ভার দিয়া গেলেন তীহ!র যোগা-্ম শিষ্য বস্থিনচন্দ্রকে | 

কির এ সকল রচনায় অ'্ল কবিত্ব নাই। তাহার কবিত্ব খুঁজিতে 
হইবে তাহার খডবর্ণনামূলক কণিতাগুললব ফাকে ফাকে। তাহার কবিত্বের 
সন্ধান করিতে হইবে মানসমোহন পর্য।াধের কোন কোন কবিতায়, শকুম্থলায় 
ও সারদামঙ্গলে । 


সারদামঙ্গল হইতে কয়েকটি চরণ উদ্ধত করি__- 
কন্ত। ভাব পরিহরি মুন কর উমা ম্মরি অবশেষে কেঁদে মরি ব্যাকুল হাদয়। 
করিতে করিতে ধ্যান সে ভাবে হারাই জ্ঞান উম করে স্তনপান এই জ্ঞান হয়। 
নিশিতে শয্যায় রই নিদ্রায় আকুল হই ম্বপনেতে যদি কই তার! জয় ভয়। 
আচল ধ'রয়। তার! অভিমা'ন হয় সার! ফেলিয1 নয়ন্ধার কত কথা কয়। 
বলে উমা একি ছি মা মাগ! ওম! কর কি মা ম! হয়ে এমন কর! উচিত ত নয়। 
উম! ডাকে ম| মা ব'লে স্েহরংস যাই গ'লে তখনি করিলে কো'ল যাতন! ন1 রয়। 


মেনক। গিরিরাজের কথায় উমাকে শ্গবতী জ্ঞানে ভাবিতে গিয়াছিলেন, 
তাই ত্াঠার এই দশ।। 


শকুম্তলার কয়েকটি চরণ-_. 
ডালে বমি পিকবরে কুহু শ্বরে গান ধরে গুণ গুণ গুঞ্রিছে অলি। 


মন মন্দ গন্ধ বহে হুমধুর গম্ধবহে বিকসিত কুহুমের কণি। 
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শলীর শীতল কর অতিশয় হুখকর স্পর্শে করে হর্ধের বিধান । 
সংযোগীর মহানুখ হেরি প্রিয়জন মুখ বিয়োগীর বিয়োগে পরাণ। 
নিশির কি কব শোভা খধির মণ লোভ শিশির অমিয় বরিষণ। 
মেনক1 এমনকালে বিখারিল মায়াজালে ধরিতে মুনির মীন-মন। 


ভাষার লালিভ্য, পদবিস্ত/সের চতুর, রচনার পরিচ্ন়্তা ও পরিপাটা, 
ঘনঘন মিল, যমক, অগপ্ররন ইত্যাধি প্রয়োগে' ঈশ্বর গুপ্ত উনবি'শ শতাবীর 
সমসাময়িক সকল কবিকেই ছাঁড়াইয়। গিয়াছিলেন?। কিন্তু তিনি প্রধানত; 
ড95168: ছিলেন। তবে ত'হার রচনার শ্যাম হৃচিক্ক৭'পেলব পল্পবদলের 
অন্তরালে কবিত্বের স্থুরতি কুহ্থম খুঁজিলে পাওয়। যাইবে। 
মধুহ্ছদন ঈশ্বরচগ্জর গুণের উদ্দেশে একটি সনেট লিখিঘ'ছিলেন-তাহাতে 
বলিয় ছিলেন -- 
এই ভাবি মনে, 
নাহি কি হে কেহ তব বাঞ্ধবের দলে 
তব চিতাভম্মরাশি কুড়ায়ে যতনে 
শ্রেহশিল্পে গড়ি মঠ রাখে তার তলে? 


ঈশ্বর গুপ্তের কণা সকলে তুলিঘ়। গেল বলিয়। তিনি দুঃখ প্রকাশ 


করিয়াছেন-_ 
আছিলে রাখালরাজ কাবা-ব্রজধামে 
জীবে তুমি, নান! খেল! খেলিলে হরষে 
ষমুন| হয়েছ পার, তেই গৌপগ্রামে 
সবে কি ভুলিল ঠোম!? 


ইহ। দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু কে ঈশ্বর গ্রপ্তকে তুরাইঘ। দিল? 
কবি নিজেই এজন্য দয়ী। মাইকেলের কবিতা পাইয়। দেশের লোক ঈশ্বর 
গুপ্তকে ভূলিয়া গেল। 


বিষ্যাসাগর 


(১২২৭--১২৯৮) 

”বিষ্ভাসাগর মহাশয়কে মাইকেল বস্কিমের মত পাহিত-স্রষ্টা বল। চলে না 
তিনি কাবাকবিতা, গান, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি কিছুই লেখেন নাই! 
তবু তিনি সাহিত্যিক, কারণ তিনি সংসাহিতা পরিবেষণের ভার লইয়াছিলেন। 
তাহার সীতার বনবাস ও শকুস্ত্া ভাবান্ুবাদ হইলেও অভিনব স্থট্টিরই মত। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার দেশবাসীকে বিশেষতঃ বাঙ্গালা লেখকদেব বাঙ্গাল! 
ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই গ্রন্থ রচন। করিযাঁছিলেন। বাঙ্গালা-ত মাতৃভাষ॥ 
তাহার আবার শিক্ষ। কি? এ প্রশ্ন উঠিতে পারে। ইহার উত্তর এই-__বাঙ্গালীর! 
যে ভাষায় কথা বলিত, সে ভাষায় কোন গগ্ গ্রন্থ রচন! চলিতে পাবে তাহা 
সেকালের লোকের ধারণা ছিল না। সে ভাষায় শবসম্পদও খুব বেশী ছিল না। 
বি্াঙ্গাগর মহাশয় বাঙ্গালীকে এমন ভাঁষ| শিখাইতে চাহ্যাছিলেন--যাহ।তে 
অকেশে গগ্যগ্রস্থ রচনা! কর! যাইতে পারে । এক হিসাবে এই ভাষ। কৃত্রিম 
ভাষ।। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজবুলি যেমন ব্রক্গগীতি রচনার জন্যই পরিকল্পিত, 
নাইকেলের ভাষা যেমন বীবরৌদ্রবসাত্ক বুহৎ্ক।ব্য রচনার জন্য পরিকল্পিত, 
বিষ্যানাগরের গগ্যভাষ| তেমনি দেশে ও কালে দূরবর্তী বিষয়ের আলে।চন। ও 
তাহার আবেষ্টনী বর্ণনার জন্তই পরিকল্পিত ভাষ।। 

বিগ্তাসাগরের পরবর্তী গদ্যভাষার সহিত তুলন। করিলেই বিজ্যাসাগবেব 
ভাষার এ্বর্য ও মাধুর্য উপল হইবে। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরেব ভাষার 
সম্বন্ধে ষে মন্তবা করিয়াছেন ত।হার উপর আর বপিবার কিছু নাই। 

“বিদ্যাসাগর বাংল! ভাষ|র প্রথম ঘার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ববে বাংলাম 
গগ্যসাঁইিতোর হু5ন। হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথমে বাংলাগন্ছে 
কলানৈপুণোর অবতারণ। কবেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একট। আধার 
মাত্র নহে, তাহার মধো যেন তেন প্রকাবেণ কত কগুলে। বক্তব্য পূরিয়! দিলেই 
ষে কর্তবা সমাপন হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বার! তাহাই প্রমাণ করিয়!ছিলেন। 
তিনি দেখা ইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তবা তাহা সরল করিয়া স্থন্দর এবং সুশৃঙ্খল 
করিয়! বাক্ত করিতে হইবে । আজিকার দিনে সে কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া 
মনে হইবে না। কিন্ধ যেমন সমাজবদ্ধন মনুষ্যহববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, 
তেসনি ভাষাকে কল।বন্ধনের দ্বার! হুন্দররূপে সংযগিত না! করিলে সে ভাষ| হইতে 
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কদাচ গ্রক ত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে ন।। সৈম্তগলের দ্বার। যুদ্ধ সন্ভব। 
কেবল মাত্র জনতার দ্বার নহে, জনত। শিক্ষেকেই নিজে খগ্ডিত গ্রতিহত 
করিতে থাকে, তাহাকে চালন। করাই কঠিন। বিগ্তাসাগর বাংল! গগ্য ভাষার 
উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে স্থবিভক্ত, স্ুবিগ্ততস্ত, স্থ্পরিচ্ছন্ন ও স্থসংযত করিয়। তাহাকে 
সহজগতি ও কার্ধযকুশলতা৷ দান করিয়াছেন। এখন তাহার ছারা অনেক 
সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধ! সকল পরাহত করিনা সাহিত্যের নবনব 
ক্ষেত্র আবিফকার ও অধিকার করিয়া! লইতে পারেন । কিন্তু যিনি এই সেনা 
বাহিনীর রচনাকর্ত। যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ধপ্রথমে তাহাকেই দিতে হইবে। 
বাংলা ভাষাকে পূর্ববপ্রচলিভ অনাবশ্তক সমাসাড়ন্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া 
তাহার শব্ষগুলির মধ্যে অংশযোজনার স্থনিয়ম স্থাপন করিয়। বিষ্য।সাগর ষে 
বাংলা গগ্যকে কেবলমাত্র সর্বপ্রকারে ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, 
তাহ! নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্তও সর্বদ| সচেষ্ট ছিলেন; 
গগ্যের পদগচলির মধ্যে একট! ধ্বনিস।মঞ্জশ্ স্থাপন করিয়৷ তাহার গতির মধ্যে 
একটা অনতিলক্ষা ছন্দ:শ্রে।ত রক্ষা করিয়া সৌম্য এবং সরল শব্গুলি নির্বাচন 
করিয়। বিগ্ভাসাগর বাংল। গগ্কে সৌন্বধ্য ও পরিপূর্ণত। দান করিয়াছেন ।* 
গ্রাম্য পাগ্ডিত্য ও গ্রাম্য বর্ধরত। উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার কিয়া! তিনি 
ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্ধ্যভাষা রূপে গঠিত করিয়। গিয়াছেন। 
তৎপূর্বে বাংলা গঞ্ভের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচন। করিয় দেখিলে এই 
ভাষাগঠনে বিষ্াসাগরের খি মৃপ্রতিভ! ও স্থৃট্িক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।* 
বিগ্ানাগর সাহিত্া-শিল্পী ছিলেন ন| বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় 
ভাষাশিল্পা। বিদ্তাসাগরের পূর্বে বে ভাষায় সাহিত্য রচনার চেষ্টা হইত 
অথবা কথকত। কর! হইত তাহাতে শব্যাড়ম্বরের ঘনঘট। ছিল প্রচুর, কিন্ত 
ভাবের গ্রাধান্ত ছিল না, রসের গন্ধও ছিল না। বিগ্ভাসাগরের ভাষায় হইল 
ভাবই প্রধান, ভাষা তাহার বাহনমাব্র। এই বাহন রাজার বাহন গজরাজের 
মত। বিদ্াসাগর সংস্কৃত সাহিত্য চইচ্ত ভাবগ্রকাশের উপযোগী শব্দসমূচ্চয় 
বাঙলা ভাষায় প্রথম প্রবর্তন করেন। এই শব আহরণেও বৈশিষ্ট্য ছিল--একই 
ভাবের প্রকাশক বহু প্রতিশব্ের মধ্যে স্কুমার শ্রুতিমধুর শবগুলিই তিনি 
নির্বাচন করিয়ছিলেন। সমাস বিদ্যাসাগরের ভাষাতেও ছিল প্রচুর, কিন্ত 


* বিগ্ভানাগরের ভাষার ছন্দসশ্রোতের ধ্বনিদামগ্র্ত ( 009 ) অপ্রবুদ্ধ উপভোগের 


মধ্য দিয়াও কিরূপ উচ্চ সাহিত্যের ধর্ম পালন করে গন্ভকর্বি বিতৃতিতূষণ 'তাহা পথের পাঁচালী'র 
- শিশু অপুর কল্পনালীলার বর্ণনাপ্রনঙ্দে আলোচন! করিয়াছেন। 
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সমাসে হুললিত শবে শবে মিলনের ফলে সর্বত্র বাক্যে একটা লাবগ্যের সঞ্চার 
হইয়াছে। বিগ্তাসাগরের ভাষায় সন্িবদ্ধ সমাসের সংখ। অনেক কম। সন্ধি 
যেখানে শ্রতিকটু, সেখানে তিনি সন্ধি বর্জন করিয়াছেন অথবা এমন শব্দ 
নির্বাচন করিযাছেন যাহাদের সহিত সন্ধি হয় না। ব্যাকরণের নিম ভঙ্গ হইলেও 
সতত সঞ্চরজ্জলধরপটল ন। পিখিয়া তিনি “সতত সঞ্চরমাণজলধরপটল: 
লিখিয়।ছেন। 

বিগ্ভাসাগরের রচনায় ব।ক্যের উদ্দেশ্য অংশ ও বিধেয়া,শের মধো চমৎকার 
ভারসামপ্রশ্। রক্ষিত হইয়ছে। ভাষার অন্তরস্থ সঙ্গীঠকে তাহার কর্ণ সহজেই 
আবিষ্ধার করিয়াছিল, সেজন্য তাহার ভাষ।য় একট। অপূর্বব [২1১09 এর স্যতি 
হইয়াছে । তাহার সামসময়িক লেখক অক্ষয়কুমাবের গদ্য ভাষার সঙ্গে তুলনা 
করিলেই বুঝ: যাইবে । অক্ষয়কুমারও সংস্কৃতান্থগ ভাষাঘ 'ভাব প্রকাশ করিতেন 
কিন্ত তাহার ভাষায় বিছ্যাসাগরী [31501)08) ন।ই | পিষ্যাসাগরের এই ছন্দঃ- 
স্পন্দগয়ী ভাষা বঙ্কিম প্রথম জীবনে অন্তকরণ করিয।ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথম 
জীবনে এই ভাষার গ্রভাঁব এড়াইঠে চাহেন নাই। 

বর্তমান পারিপাখিক জগতের কোন ন্যাপারের বিবৃতির পক্ষে এভাষা 
উপযোগী নয়-_দেশে ও কালে দুববন্তী বিষযের, পক্ষেই ইহ সম্পূর্ণ উপযোগী । 
এই ভ'যার দ্বর। গ্রথচীনকাপ ও দৃরসর্তা দেশের পরিবেষ্টনীরও সৃষ্টি করা 
যায়। বিদ্যাসাগর প্রধানত্ঃ সংস্কৃত কথাসাহিতা ও নাট্যসাহিত্টের এবং 
ইংরার্গি আখ্য।য়িকা-সাহিন্যের অন্ুব!দে ব। রূপান্থর-সাধনে এই ভ।যার প্রয়োগ 
করিয়ছিলেন। সংস্কৃত সাহিতোর অনুনাদে স্বতই এই ভ।ষ। তাহার লেখনীতে 
আসিয়াছিপ--সংস্কত সাহিত্যের সুললিত শব্সমুচ্চয় স্বভাবতই বাঙ্গাল। বাকো 
সঞ্চারিত হইয়ছিল। 'সকলতুবনপ্রক(শক ভগবান কমলিনীন।য়ক অস্তাচল- 
চূড়াবলম্বী হইলে" ইত্যাদি ভাষা আক্ষরিক অগ্গবাদেরই ভাষা । এই ভাষায় 
ভারতের প্র।চাঁন যুগের একটা আবেষ্টনীরও সৃষ্টি হইয়াছে । বেতাল পঞ্চবিংশতির 
ভাষায় সমাসবন্ধন শিথিল করিয়। হিশি আখ্যায়িকাবিবৃতির একটা নিদশনী 
রীতি দিয়।ছেন। সংস্কৃত ভাষার ছুইখানি উৎকষ্ট নাটক তিনি নির্বাচন করিয়া 
তাহাদ্দের আখানাংশের সহিত সংস্কতে অনভিজ্ঞ পাঠকের পরিচয় সাধন 
করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের অন্তর উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গ্দীকে সংস্কহস।হিত্য- 
পাঠে প্রণোদিত কর!। সংস্কৃতের সর্বেত্রুষ্ট নাটক দুইখানির চমৎকারিতার 
আস্বাদ দিয়া তিনি বাঙ্গালী জাতিকে সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে আকুষ্ট করিয়াছেন। 
বিদ্ভাসাগরের সীতার বনবাস ও শকুস্তলা বিবৃতির গুণে অভিনব স্থত্টিরই মধ্যাদা 
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লাভ করিয়াছে। প্রাচীন ভারতের কথ! লিখিতে হইলে বাক্যে অসংস্কত শব্ধ 
প্রয়োগের বর্জন যে কলাশ্রীসম্মত ও যুক্তিযুক্ত তাহা তিনি বুঝিতেন। তাই 
যতদূর সম্ভব চলিত বাংলা শব্দ বা বিজাঠাষ শব্ধ ইহাতে বজ্জন করিয়াছেন। 

শিক্ষার্থীদের ভন্য তিনি কতকগুলি ই'রাজ আখা।য়িকার অন্ব।দ 
করিযাছিশেন এনং ইউরোপের কতকগুলি মনীষীব জীবনচরিত রচন! 
করিগাছিলেন। এই অন্গবাদের শাষাও চপিত ভাষা নয়। চপিত ভাষা তখন 
পর্য্যন্ত অস্পৃশ্য ছিল, াঠ। গ্রস্থের ভাঁষ। হইতে পারে না! বলিয়াই লোকের 
বিশ্বাস ছিল। 'াষাঁনশ্তরিত করিতে চলিত শবের প্রয়োজন যে হয় নাই তাহ! 
নয, কিন্ত স'স্কৃত পন্দাবলীর সঠিত চনত শব্দের মিআণ গুরু১গালিয়। দোষে 
দুষ্ট হইনে বলিয়। তিনি চলিত শব্দ, গ্রামা শব্দ ও বিদেশী শব বর্জন করিঘাছেন। 
বা'ল।র চলতি গৎ্এর (ব| ইডিয়মেন) ভাধপ্রক।শদক্ষতা তিনি অস্বীকার করিতেন 
না, কিন্ত বাকো চলত গৎ্গুলিকে তিনি স্থলে স্থলে মাঞ্জিত করিয়া লইতে 
বাধ্য হইয়/ছিলেন।* বলা বাহুল্য, ইহাতেও ভাবের প্রকাশ হইয়াছে--কিন্ত 
চলতি গংএর নিজন্য শক্তি পাওয়। যায় নাই । 

বিছ্যা।সাগরের পরে বঙ্থিমচন্ত্র সর্বপ্রথম সাহিতারচনায সংস্কৃত শবের পংক্তিতে 
চলতি শব্দ বসাইতে স্থুক করিয়া'ছলেন_-এমন কি চলতি গংগুলিকেও সামান্ত 
একটু পরিবর্তন করিয় প্রয়েগ করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্য বস্কিম ও তাহার 
অগবর্তাদের 'শবপো।ড়।-মড়াদাহের দল” বলিযা উপহসিত হইতে হ্ইয়।ছিল। 

লোকশিক্ষ। ও সাহিত্য” ।-প1রবেষণ তাগ করিয়া বিদ্ভামাগরকে* বিচ।র- 
সভায় অবতরণ করিতে, হইয়াছিল। বিচারসভার ব।দানুবাদে ও সমাজসংস্কারের 
প্রণঙ্গে তাহাকে রচনায় যুক্তিমূলক ক্রমও অবলম্বন করিতে হইয়।ছিল। বিধবা- 
বিবাহ ও পহুবিবাহ এই অমৃঙগয গ্রন্থ ছুই খানি বিদ্যাসাগরের সমাজস'স্কারমূলক 
্রন্থ। এই বই দুইখ।নিতে বিদ্যাসাগর যে রচনাশৈলীর অন্রসরণ করিয়াছেন-_ 
তাহা সীতার বনবাস ব। শকুস্থল্ঠুর রচনাশৈলী হইতে স্বতন্তর। 

বিগ্।সাগর মহ।শয় শেক্সপীয়ারের ০৮::৫৮ ০ 7015 নামক গ্রহমন- 
খানির আখান ভাগকে বাঙ্গল।য় উপকথার রূপ দান করিয়াছিলেন। ফলে 
ভ্রাস্তিবিলাল অন্বাদ মাত্র ন। হইয়া অভিনব রূপ ধরিয়াছিল। কিন্তু সীতার 
বনব।ন ব| শকুম্থলর মত ইহ। আদূত হয় নাই। হহার প্রধান কারণ হাস্- 
কৌতুক-রসন্থষ্টির ভ।ষ। তিনি নির্ববাচন করিতে পারেন নাই । এই রস শুদ্ররস, 
বিপ্ররসের ভাষায় শৃত্র রসের গ্রকাশ হয় না। সংস্কত নাটকেও এই রস প্রাকৃত 
ভাষাতেই প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গার্থই যেখানে বাঙ্গকৌতুকের স্কোতনা 
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করে, সেখানে ভাষার কৃত্রিম গাভীধ্য অন্থপযোগী নয়--সেজন্য £১৪00:5 
ঢ215এর অনুখাদ বিদ্যাসাগরের নিজন্ব ভাষায় অলমীচীন ব। অসঙ্গত হয়_নাই। 

বিধব।বিবাহ ও বহুবিবাহে অনুষ্থত রচনাশৈলীই বাংলাদেশে প্রবন্ধরচনার 
আদর্শ শৈলীরূপে বিদ্বজ্জনের দ্বারা গৃহীত ও অন্ুন্থত হইয়াছিল। ইহাতে 
বিষ্ভাসাগরের গ্রাজ্তনী রচনাশৈলীর অলঙ্করণ, অতিভাষণ, তারল্য, পৌরুমার্ধয ও 
হিল্লোলিত পদবিন্তাম বঞ্জিত হইয়াছে, কিন্তু সত্যপ্রতিপানের দৃঢ়তও বাক্য- 
পরম্পরার সংযতশৃঙ্খগ! এই ভাষ।কে প্রবনস্ধরচনার পক্ষে বিশেষতঃ তত্বের বিচার- 
বিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী করিয়! তুলিয়াছে। এই ভাষা সরদ্‌ ন 
হইলেও রুক্ষ নয়, কারণ হৃদয়ের স্পর্শ যুক্তিপরম্পরার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। 
শাস্ত্রের বিচার করিতে করিতে যখন লেখক দৃষ্টান্তের জন্য তাহার চারিপাশে 
চাহিয়াছেন--তখন তাহার ভাষা পণ্ডিতী আভিজাত্য ত্যাগ করিয়। জনসাধারণের 
কণ্ের সঙ্গে কঠ মিশাইয়াছে। 

বহুবিবাহ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিই-_ 

“কন্তার জননী অথবা বাটীর গৃহিণী একটি ছেলে কোলে করিয়৷ পাড়ায় 
বেড়াইতে যান, এবং একে একে প্রতিবেশীদিগের বাটীতে গিয়া, দেখ মা, দেখ 
বোন, অথব1 দেখ বাছা, এইরূপ সম্ভাষণ করিয়। কথাপ্রসঙ্গে বলিতে আরম্ভ 
করেন- অনেক দিন পরে কাল রাত্রে জামাই আসিয়াছিলেন, হঠাৎ আসিলেন, 
রাত্রিকালে কোথ।য় কি পাব, ভাল করিয়া খাওয়াইতে পারি নাই, অনেক 
বলিলাম এক বেল। থাকিয়৷ খাওয়াদ(ওয়া করিয়া যাও। তিনি কিছুতেই 
বহিলেন না; বলিলেন, আজ কোনও মতে থাকিতে পারিব না, সন্ধ্যার পরেই 
অমুক গায়ের মজুমদারদের বাড়ীতে একটি বিব।হু করিতে হইবেক। পরে, অমুক 
দিন অমুক গ্রামে হালদারদের বাড়ীতেও বিবাহের কথ! আছে। যদি স্থবিধা হয় 
আসিবার সমঘন এই দিক হইয়া যাইব। এই বলিয়া ভোরভোর চপিয়া গেলেন। 
্বর্ণকে বলিলাম-_ত্রিপুরা ও কাখিনীকে ডাকিয়া *আন, তারা জামাইএর সঙ্গে 
খানিক আমোদ-আহলাদ করুক। একলা যাইতে পারিব না বলিয়া ছুঁড়ী 
কিছুতেই এল না। এই বলিয়া সেই ছুই কন্যার দিকে চাহিয়! বপিলেন, 
এবার জামাই এলে মা তোর! যাস্‌ ইত্যাদি । এইক্ধপে পাড়ার বাড়ী বাড়ী 
বেড়াইয়। জামাতার আগমনবার্তা কীর্তন করেন।” অবাঞ্ছিত সংপর্গে কুলীন 
কণ্ঠার গর্ভ-সঞ্চারের আবরণী হিসাবে দৃষ্াস্তটি উল্লিখিত হইয়াছে । 

বেতাল পঞ্চবিংশতির ভাষাও বিছ্যাস।গরের,-এই ভাষাও বিস্তাসাগরের | 
ইহাতে কি প্রমাণ হয়? যেমন বিষয়বস্ত ও তাহার আবেষ্টনী, ভাষা তাচ্ুরূপ 
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হইবে বিদ্যাসাগর তাহা! যে বুঝিতেন না তাহ! নম্ব। তবে সাধারণতঃ তিনি 
অতীতকালের কথা লিখিতেন, বর্তমান জগতের কথ। বেশি লেখেন নাই, 
বলিয়। তাহার রচনাশৈলী চলতি ভাষার কাছাকাছি আসে নাই। 

এই পুস্তক দুইখানিতে বিদ্যাসাগরের বিদ্যা অপেক্ষা চরিত্রই অধিকতর 
পরিস্ফুট হইয়াছে। বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের প্রেরণা পাইয়্াছিলেন 
হৃদয় হইতে, মস্তিষ্ষ হইতে নয । বালবিধবার বেদনায় ও কুলীনকন্তাদের 
লাঞ্চনায় তাহার বিরাট হৃনর বিচলিত ও বিগলিত হইয়াছিল। যন 
আত্মমর্ধাদা ও জাতীয় মর্ধাদারক্ষার জন্য অসাধারণ দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন-_ 
তিনিই আবার অসহায়। নারার বেদনায় বালকের মত কাদিতেন। বিধবা- 
বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্ত তিনি সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। 
বি্যাসাগর পরের ছুঃখে ব্যথিত হইলে কেবল হাহুতাশ করিয়া অথবা সাহিত্যে 
তাহার বাণীরূপ দিয়াই নিবৃত্ত হইতেন না। তিনি কেবল সাহিত্যিক হইলে 
তাহাতেই পর্যবসান হইত-_কিন্ক তিনি ছিলেন যেমন প্রেম প্রবণ, তেমনি 
কম্মবীর। পরছুঃখ মোচনেয় জন্ত তিনি সর্বস্বপণ করিতে রাজী হহতেন্‌।: 

আজ বিধবা খিবাহ যে অসঙ্গত নহে,--তাহ! শিক্ষিত লোক মাত্রই জানেন 
এখং বহুবিবাহ ধারে ধীরে যুগধমের তাড়নায় রহিত হইয়া গিয়াছে। 
বিদ্যাাগর বথন আন্দোলন আরন্ত করেন, তথন বিধবাবিবাহের কথ শুনিয়। 
সঞ্চলেই চমকাইয়া উঠিত এবং কুলান কুপুরুষগণ তখন বহু বিবাহের সুযোগ 
ছাড়িতে প্রস্তত ছিল না। +গ্যাসাগর মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম করিগ্র। বহু 
খিবাহকারা কুলানপুরুবদের বিখাহের সংখ্য। তালিকাবদ্ধ করিয়। দেখাইয়াছিলেন, 
তখনও এই কুপ্রথার প্রাধান্য কতট] ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে কুলীন 
সন্তান হইয়৷ কুলীন সংসারের যাবতীর কদাচার প্রকাশ্তে প্রচার করিয়াছিলেন । 
এজন্য দেশময় তাহার কত যে শত্রু হইয়াছিল--তাহায় ইয়তী। নাই । কিন্তু 
এহ সত্যসন্ধ বারপুরুষ কিছুতেই বিচলিত হ'ন লাই। 

তখনক।র দিনে সমাজ এমনি অজ্ঞান ও কুনংস্করে আচ্ছন্ন ছিল যে, 
সমাজের লোকের বিবেক ও বিচারবুদ্ধির উদ্দেশে আবেদন করিয়া! কোন ফল 
হইত না। সেজন্ত বিছ্যাসাগরকে সমগ্র স্বতিশাস্ত্র মন্থন করিয়া! তাহার 
প্রতিপাগ্চ সত্যের সমর্থন করিতে হইয়াছে । দেশের অগ্রগণ্য পগ্ডিতগণ 
প্রায় সকলেই বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রী যুক্তিকে শাস্ত্রের শস্ত্েই ক্ষতবিক্ষত করিবার 
ছন্য কোমর বীধিয়া লাগিয়াছিলেন। ফলে, বিদ্যাসাগরকে অতি নুল্মান্হ্ 
যুক্তি ও বিচারবিঙ্েষণের দ্বারা তাহাদের সঙ্গে যুঝিতে হুইস্কাছে। নারীর ছুঃখ 
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মোচনের প্রেরণার জন্ম তাহার হৃদয়ে, কিন্ত যুঝিতে হইয়াছে তাহার মন্তিফকে। 
তাহার মত হৃদয় এই হতভাগ্য সমাজের লোকদের থাকিলে এ সংগ্রাম করিতে 
হইত না। 

আজ এই গ্রন্থ ছুইথানির কোন ব্যাবহারিক মূল্য নাই। বিধবাবিবাঁহ 
স্ায়োপেত ইহা প্রমাণ করার জন্ত আজ শাস্ত্রে গ্লোক উৎকলনের, প্রয়োজন 
নাই। তবু ষে বিধবাবিবাহ চলে না--তাহার অন্য কারণ আছে। যে দেশে 
কুমারীর বিবাহই সমস্যা, সে দেশে বিধবার বিবাহ কি করিয়া চলে? বিধবার 
বিবাহ আরও ব্যয়সাপেক্ষ । পুনরায় বিবাহ করিতে হইলে বিধবাকে নিজেই 
পাত্র নির্বাচন করিয়! বিবাহ করিতে হয়। নগরের সমাজে এইরূপ ২।৪টির 
ৃষ্টাস্ত পাওয়া বাইতেছে-_কিন্ত পল্লীমাজে আজিও বিধবার সে সাহস ও সুবিধা 
নাই। মৃতদার ব্যক্তিকে বিধি বিবাহ করিতে ভইবে, এই আইন না ভইলে 
এ প্রথা চলা কঠিন। আর বহুধিবাঠ শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয় মুসলমানদের 
মধ্যেও উঠিয়া গিয়াছে । এখন প্রয়োজন ন! থাকিলেও বিদ্যাসাগরের সমরে 
এই আন্দোলনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা 1ছল। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনে 
ফলও হইয়াছিল-_,অন্ততঃ ইহ সেকালের শিক্ষিত লোকের মানসিক পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল। 

ব্যাবহারিক মূল) না থাকিলেও এই গ্রন্থদ্ধয়ের অন্ত মূল্য আছে; এই 
গরন্থদ্ধয়ে বিদ্যাসাগরের চরিত্র» জীবনব্রত ও কমজীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেকালের সমাজের লোকের চরিত্র ও মনোবৃত্তিরও এই বই ছুইথানি 
ইতিহাস। যদও গ্রন্থ দুইথানি যুভ্তিবিচারেরই পরম্পরা অবণন্থন করিয়াছে-- 
তবু ইনগাদের বক্তব্য হ্ৃদয়াবেগ হইতেও বঞ্চিত নয় । বিগ্যানাগরের উচ্ছ্বসিত 
হাদয়াবেগ বুক্কিগুলিকে বলীয়ানই করিয়াছে । হতভাগিনা বঙ্গনারীর জন্য 
বিদ্যাসাগরের অধীর উৎবগা, আগ্রহ ও আকুলতা সমগ্র গ্রন্থ ছুইখানির ছত্রে 
ছত্রে পত্রে পত্ধে বিছ্ধনান। ফলে, এহ গ্রন্থ দুঠখানি বাংল! ভাষ! ও সাহিত্যের 
ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 

যুক্তিমূলক নিবন্ধরচনার রীতির প্রবর্তক রামমোহন। বিদ্যাসাগর, 
অক্ষয়কুমার ও ভূদেব এই রাঁতিকে বহুদূর আগাইয়। দিয়। বঙ্ধিমচন্দ্রের হত্তে 
সমর্পণ করিয়া গিম্বাছেন। বিগ্যাসাগরের এই গ্রন্থ ছুইথানি বাংলার সংস্কতি- 
শকটের তুরঙ্গ-যুগলের মত অতি ভ্রতগামী বাহন। রামমোহন এদেশে স্বাধীন 
চিন্তার প্রবর্তক, ছ্ছ্যাসাগর এই গ্রন্থ ছুইখানির মধ্য দিয়! শ্বাধীন চিন্তার 
ধারাকে বহুদূর আগাইয়। দিয়াছেন। 


0টকচাদেন্ 


(প্যারীঠাদ মিভ্র--১৮১৪-১৮৮৩) 


আলালের ঘরের ছুলাল--প্যারীাদ মিত্রের ( টেকচাদ ঠাকুরের ) রচিত 
চিত্রোপন্তাস-_বঙ্গনাহিতোর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান। সংস্কত পগ্ডিতদের 
রচিত সন্ধি-সমাস-সমাকীর্ণ ভাষায় বিরক্ত হইয়া বস্কিমচন্ত্র বলিয়াছিলেন, 
“সংস্কৃশুপ্রিরত। এবং সংস্কৃতানকারিত। হেতু বাঙ্গাল! সাহিত্য অত্যন্ত নীরুস, 
শ্রহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালী সমাজে অপরিচিত হইয়া! রহিল । €টকাদ ঠাকুর 
প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি ইংরাজিতে 
স্থশিক্ষিত। ইংরাঞ্জিতে প্রচলিত ভাষার মহিমা দেখিয়াছিলেন এবং 
বুঁঝয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বাঙ্গালায় প্রচলিত ভাষাতেই বা কেন গগ্চ গ্রন্থ 
রচিত হইবে না? যে ভাষায় সকলে কথোপকথন করে, তিনি সেই ভাষায় 
“আলালের ঘরের ছুল্গাল+ প্রণয়ন করিলেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গাল! ভাষার 
্রীবৃদ্ধি, সেই দিন হইতে শুষ্ক তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল ।* 

বন্ছিম5ন্ত্র সংস্কৃতান্ুগ ভাষা! বলিতে তারাশঙ্কর তর্করত্ব, রামগতি ্তায়রত্ব 
ইত্যাদির ভাষা বুঝিয়াছেন। এই ভাষাকে তিনি নীরস, শ্রীহীন, ছুর্বল ব1 
নিজীব ভাষা বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। ভৃদেব বা মহধি দেবেন্ত্রনাথের ভাষা 
নিশ্চয়ই তাহার লক্ষ্য নয়। কিন্ত সে-ভাযাকেও তিনি স্বাভাবিক মনে করিয়া 
উল্লাস প্রকাশ করেন নাই। আলালী ভাষাকেই তিনি স্বাভাবিক ও জীবনী- 
শক্তিসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিয়া এও উল্লসিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ' 
*শুষফ তরুর মূলে জীবনবারি নিষিক্ত হইল ।” 

এই আলালী ভাষা লইয়। আলোচন। করিলে আমর! দেখিতে পাই_- এই 
ভাবার ক্রিয়াপদগুলি কিন্তু সই সাধুভাষার। বন্ধিমচন্ত্র ক্রিয়াপদের উপর 
জোর দেন নাই। বাক্যগুলিতে সংস্কঙ শব্দের বদলে চলতি শব্ের বছল 
প্রয়োগের জন্তই এবং বাংল! চল্তি গতের (19100 ) বহুল সন্গিবেশের জন্যই 
তিনি ইহাকে প্রচলিত ভাষা বদিয়াছেন। "বাঞ্থারাম বহুৎ ফন্দী, ফিকির, 
ফেরেক। করিয়। ফ্যা ফ্যা করিয়। বেড়াইতে লাগিলেন” “করিয়া” ও 
'বেড়াইতে লাগিলেন" এই ক্রিয়। ছুইটিকে উপেক্ষা করিলে এই ভাষাই ত আসল 
চলতি ভাষ!॥ পণ্ডতী ভাষার ক্রিয়াপদ আর আলালী ভাষার ক্রিয়াপদও 
ঠিক এক নয়। পণ্ডিতী ভাষার ক্রিয়াপদ “কর্ণ গোচর হইন*ঃ “পরলোকগমন 
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করিলেন”, “অন্তাচলচ্ড়ীবলঘ্বী হইল”। আর আলালী ভাষার ক্রিয়া-পদ, 
'শোন! গেল, 'মরিলেন+ঃ “অন্ত গেল | আলালী ভাব! চলতি ভাষ। বটে, 
কিন্তু তাহা সাধারণ শিক্ষিত লোকের মুখের কথা নয়। কলিকাতা অঞ্চলের 
বৈঠকী বা মজলিসী ভাষা । ইহাতে সংস্কৃত, ইংরাজি, ফারসী, গ্রাম্য সকল 
রকমের শবই আছে। 

বর্তমান যুগের চলতি ভাষায় এই সবেরই মিশ্রণ আছে। আনার 
ঘরের ছুলালকে বর্তমান যুগের ভাষা তৈরির একটা বিরাট কারখান বল! 
যাইতে পারে। এই ভাষা টেকচাদের পুস্তকের বিষষবস্তর সম্পূর্ণ অনুগামী। 
বঙ্কিম বলিয়াছেন, “যতটুকু বলিবার আছে সবটুকুই বলিবে-_তজ্জন্ত ইংরাজি, 
ফাস, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্ধ, যে ভাষার শব্ধ প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ 
করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাগাকেও ছাড়িবে না।৮ টেকচাদ ঠিক তাহাই করিয়া- 
ছিলেন। হুতোম অশ্লীলকেও ছাড়েন নাই, তাহ] ছাড়া হুতোম রঙ্গরসিকতা 
করার ক্ন্ত কলকাতার ইতর লোকেব ভাষাই বেশ বেশি প্রষোগ 
করিয়াছেন। বস্িম হুতোমী ভাষাকে সমর্থন করেন নাই। 

টেকটাদের ভাষায এমন অনেক চলঠি শব্ধ ছিল, সেগুলি সাধারণ 
বাঙালীর অঙ্ঞাত। সেগুলি এখন অচল হইণা পড়িবাছে। যেমন-__"আমার 
দেখত কত বেটা টেপারগোজা নছেভোলা, টোষে বাধ» বালতিপোত। 
কারবারের হেপাষ আগ্ডিল হইয়া গেল।” 

এখনকার পাঠকগণ এ-ভাষা বুঝিবেন না। 

বঙ্কিমচন্দ্র আলালী ভাষার যতই গুণগ।ন ককন, তীচার পক্ষে এই ভাষায় 
গ্রন্থ রচন। আভিজাত্যে বাধিয়াছে। তিনি 'মাভিঞাত্য ত্যাগ করিয়। যখন 
আকিমখোর কমলাকান্ত সাজিয়াছেন-_-তথন তিনি বরং স্থলে স্থলে অনেকটা 
আলালা ভাষার অন্থসরণ করিয়াছেন। তাহার প্রতিবেশী মহামঙোপাধ্যায় 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বরং টেকঠাদের ঘনিষ্ঠ অন্ুবর্তা অবশ্য তিনিও ফারসী ও গ্রাম্য 
শব্ধ যতদূব সম্ভব বর্জন করিয়াছেন । বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতার 
বেঠকী ভাষ। অর্থাৎ আলালী ভাষার অন্গসরণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ খাস 
কলিকাতার লোক হইলেও আলালী ভাষার অনুসরণ করিতে পারেন নাই-_ 
বন্কিমের মত তাহারও আভিঙ্গাত্যে বাধিম্বাছে। অ।লালী ভাষ| যে-সকল চরিত্রের 
পক্ষে স্বাভাবিক সে-সকগ চরিত্রন্থইও ইগাদের দুইজনের আতিঙ্গাত্যবোধের 
বিরোধী । রবীন্দ্রনাথের চলতি ভাষার ক্রিয়!-পদগুলিই চলতি,_বাক্যে সংস্কৃত 
শব্দেরই বাহুলা, আলালের ঠিক বিপরীত ধার! । চলতি শব্ষের প্রাধান্ত 
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রবীন্দ্রনাথের আঁলঙ্কারিকতা-স্ষ্টির পক্ষে অন্ুুকূণ ছিল না। কলিকাতার 
জামাতা বীরখল বরং টেকাদের অনেকটা] অনুবর্তী। আলালী ভাষাকে তিনি 
যত দূর সম্ভব স্থরুচিসম্মত করিয়া লইয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথ বীরবলের চেয়ে 
অনেক বেশ৷ আগাইয়। গিয়াছেন টেকচীাদের ভাষার দ্িকে। বীরবলের পর 
বাংলার চলতি ভাষা বিদেশী শব্দে ভরিয়! উঠিতেছে। সংস্কৃত শব বর্জনের 
প্রয়াস একদিকে যেমন বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনি ইংরাজি শব্দের 
সংস্কৃত সমাসবন্ধ প্রতিশব্দের সংখ্য। বাড়িতেছে। 

মোটের উপর বর্তমান চলতি বাংল! ভাষ! টেকটাদের কাছে যতট! খণী, 
ততটা অন্ত কাহারও কাছে নয়। বস্কিমের উক্তি “শু তরুর মুলে ভীবনবারি 
নিষিক্ত হইল» একেবারেই অততযুক্তি নয়। 

টেকটাদ্দ এই ভাব! চালাইবেন বলিয়া তছুপযোগী বিষয়বস্ত নির্বাচন করিয়।- 
ছিলেন, কিংবা বিষয়-বস্তর জন্যই বাধ্য হইয়া তাহাকে এই ভাষার আশ্রয় লইতে 
হইয়াছিল, তাহ। বলিতে পারি না। তবে মনে হয়, বাহনের জন্য বাহা নয়, 
বাহের জন্যই বাহন আসিয়াছে, যেমন,যমের মহিষ, শিবের ষাড়। বীর 
রাজহংস আর সরম্বতীর বিড়াল বাহন তে৷ হইতে পারে না। 

সেকালের বাবুরাঁমদের ছুলালগুলির জীখন-চরিত রচনার বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। এমন চমতকার বিষয়নস্তকে উপেক্ষা করা চলে ন1। 
বাবুরামদের ঘরে ঘরে ছিল মোতিলাল। মৌতিলালের অধঃপতনের ইতিহাস 
সংস্কতান্ুগ ভাষায় লেখা চলে না। শুধু মোতিলাল নয়, তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ 
আছে, বিশেষ করিয়। ঠকচাঁচ! আছে, বাগ্ছারাম আছে, আশেপাশে আরও 
অনেকেই আছে, তাহাদের আচরণ ও ভাষণ-ভঙ্গী তাহাদের চারিপাশের ভাষাই 
সঙ্গে আনিয়াছে। 

এ-ভাষার় বিন্ুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। এ-ভাষাকে মাজিয়া-ঘঘিয়! লওয়া 
হয় নাই। একেবারে যেন রেকর্ডে তোল! ভাষা । 'আলালের ঘরের ছুলালে” 
সাহেব আছে, ফিরিঙ্গি আছে, মুসলমান মামলাবাজ আছে, ব্রাঙ্ষণপতন্তিতর। 
আছেন, নিয়শ্রেণীর লোকেরা আছে, চরিত্রহীন মুর্খ নির্মী বিলাসী বাধুর 
মোসাহেবরা আছে, আবার স্থ-শিক্ষিত সাধু-লোকও দুই-তিন জন আছেন। 
সকলেই আপন আপন ভাষা লইয়া আসিয়াছে । ইহাদের সকলের ভাষা 
মিশিয়াই ত আসল বাংল! ভাষার স্থষ্টি। আলালী ভাষাই নানাজনের লেখার 
মধ্য দিয়া আজকালকার কথা-সাহিত্য' ও রম্যরচনার লেখকদের লেখনীতে 
আসিয়া পড়িতেছে। . 
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এই তো! গেল ভাষার উৎসের কথা । সাহিত্যিক উৎস সম্বন্ধে কিছু বলার 
প্রয়োজন আছে। বস্ততাস্ত্রিক কথাসাহিত্যের উৎসও আলাল। 

হুর্গেশনন্দিনী বাংল! ভাষায় প্রথম রমন্তাস বা রোমান্স, আলালের ঘরের 
ছুলালই প্রথম উপন্তাস। ইহাকে অনেকে সম্পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ন! বলিয়। 
চিত্রোপন্তাস বলেন, কেহ কেহ নকৃশা বলেন। ইহাকে সম্পূণ উপন্তাস ন! 
বলিলে নূতন ধরণের কথা-সাহিত্য বলিতে হয়। ইহা হইতেই বাংল! ভাষার 
উপন্যাসের সুত্রপাতও বলিতে হয়। বর্তমান যুগের উপন্যাসের বহু অঙ্গের 
প্রাথমিক রূপ ইহাতে বর্তমান। ইহার চরিত্রস্থষ্টি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপন্ডাসের 
উপযোগী । ঠকচাচার চরিত্রাঙ্কনে লেখক অসাধারণ অন্তদৃ্টি, কল্পনাশক্তি ও 
কলাচাতুর্য দেখাইয়াছেন । গ্রন্থের পট-ভূমিকা ও পরিবেশও প্রথম শ্রেণীর 
উপন্তাসের উপযোগী । সে-কালের কলিকাতা শহর ও তাহার উপকণ্ 
সাহেব কাজীর আদালত, নীলকরদের উপদ্রব, সে-কালের বিদ্যালয় ও শিক্ষার 
শোচনীয় অবস্থ/, যাতায়াতের মন্থর ব্যবস্থা» সদাঁগরী আফিস-_সমন্ত মিলিয়া 
গ্রন্থে একট! এতিহাসিক পটভূমিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সে-কালের বিবাহ- 
সভা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের বিতর্কসভা, ধনীদের মঞ্জলিস, কৌলীন্তের উপব্রব, 
জমিদারী সেরেস্তা-_-সমস্তের মিলনে একটি সামাজিক পরিবেষ রচিত হইয়াছে। 
সেকালের গতান্থগতিক নৈতিক আদর্শ ও ইংরাজি শিক্ষার ফলে রূপান্তরিত 
নৈতিক আদর্শের মধ্যে একটি ছন্দ-সংঘর্ষ পুম্তকথানিতে বৈচিত্র্য সহি 
করিয়াছে। ছুর্নীতি-দূষিত পরিবেশের সহিত প্রধান চরিত্রগুলির বেশ 
সামঞ্রন্ত আছে। এন্নূপ পরিবেষে যেরূপ চরিত্রের উদ্ভব ও সমাধেশ 
স্বাভাবিক__দেইরূপ চরিত্রই চিত্রিত করা হইয়াছে। ভাষা, পরিবেষ ও 
চরিত্রের এইরূপ শোভন সামপ্তম্ত ও সৌম্য খুব সুলভ নছে। সে-কালের 
একটি সর্বাঙ্গন্ুন্দর চিত্র অংকনের জন্ত বাবুরামকে প্রথমে ফৌজদারা 
'আদ্দালতের উৎকোচগ্রাহী শ্বেতাঙগপদলেহী ' কর্মচারী_-পরে চাটুকারবেষ্টিত 
কুলীন ব্রাহ্মণ জমিদার ও নির্বোধ অন্ধ বাৎসল্য-স্নেহমুগ্ধ পিতার রূপে চিঠিত 
করা হইয়াছে । শেষ পর্যন্ত এইকপ চরিত্রের অনিবাধ পরিণতি দেখানো! 
হইয়াছে । বাবুরাম মুচিরাম গুড়েরই মাসতুতে! ভাই, তবে মুচিরাম 
বাবুরামের চেয়ে ঢের বেণী চতুর । কাজেই পরিণতি একক্সপ হয় নাই। 

সে-কালের নারী-জাতির অসহাঁয়তার চিত্র পাওয়! যায় বাবুরামের পত্বীঘ় 
ও তাহার অভাগিনী কন্ঠাদের জীবনে । বাবুরামের গৃহিণীর বৎসলতার 
প্রসঙ্গে কিছু মনম্তবও আসিয়া পড়িয়াছ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৫৫ 


বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ এঁতিহাসিক চরিত্র কিংবা অভিজাত চরিত্র 
'লইয়াই রমন্তাস ও উপন্তাস রচনা করিয়াছেন। সামাজিক ভীবনে শিক্ষায় 
ও নৈতিক বিচারে যাহাদের স্থান নিয়ে তাহাদের জীবন-কথা লইয়। টেকচীদই 
প্রথম কথা-সাহিত্য রচন। করেন। আজকালকার কথা-সাহিত্যে এ বিষঙ্কে 
টেকীদের চ81188০ ধারাই ত চলিতেছে-__বস্কিম-রমেশের তো! কথাই নাই, 
রবীন্দ্রনাথের আঁভিজাতিক ধারাঁও তো৷ আজ অনুস্থত হইতেছে ন|। 

চরিত্রগুবিকে রক্তে মাংসে জীবন্ত করিয়! তুলিবাঁর জন্ত কেবল যে তাহাদের 
আচরণ ও মুখের ভাষণের উপরই নির্ভর করিলে চলে না, তাহাদের পরিবেষ 
ও আবেষ্টনকে যথাধথ রূপ দান করিতে হয়ঃ তাহা! লেখকের অজ্ঞাত ছিল না। 
আদালতগুহের বর্ণনা, শ্রাদ্ধ-সভার বর্ণনা, পাওনাদারদের দ্বারা আক্রান্ত ও 
মোসাহেবপরিবেষ্টিত জমিদারের বৈঠকথানার বর্ণনা, কাণীতীর্৫থের ঘাটবাটের 
বর্ণনা, জেলখানার পর্ণনা, পাঠশালার বর্ণন! ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে জীবন্ত 
করিয়। তুণিয়াছে। এইগুলি গল্পের অলস অলংকারমাত্র নয়। 

সব চেয়ে বড় কথা, শ্রেষ-ব্যঙ্গ-রন্বরসে পরিষিক্ত লঘুতরল রচনাভঙ্গী 
টেকচাদের গ্রন্থকে অসামান্ত সাহিত্যে পরিণত করিয়াছে। এমন চমৎকার 
সরস রচন।ভঙ্গী অনেক বড় কথা-সাহিত্যিকেরও নাই। 

এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ উপন্তাস হিসাবে সার্থকতা লাভের বাধা-নৈতিক 
উদ্দেশ্টমূলক উপসংনগতি- 9178%0610 00201031009 ই্‌হা যেন আর্টের দ্বিক হইতে 
॥770101108-এর হৃষ্টি করিয়।ছে। তবে এ কথাও বলিতে হয়-_-এইক্নপ একট 
উদ্দেশ্যই আগাগোড়া প্রাধান্ত লাভ করে নাই। 

বরদাবাবু ব বেণীবাবুর চরিত্র আজকালকার বিচারে অস্বাভাবিক এবং 
জোর করিয়া অন্ুপ্রবিষ্ট মনে হইলেও সেকালের নবগ্রবুক্ধ নৈতিক আদর্শের 
বিচারে অস্বাভাবিক মনে হয় না। এইরূপ চরিত্র ছুর্নীতি-দূষিত পরিবেষের 
মধ্যে বৈষম্য ও বৈচিত্র্য সঞ্ধর করিবার জন্ত একেবারে প্রয়োজন ছিল নাঃ 
তাহাও বল। যায় না। এইকধপ চরিত্র নানাভাবে পরবর্তী উপন্তাসগু£লতে 
অবতীর্ণ হইয়াছে । এইব্প চরিত্রের অবতারণায় আট ক্ষুপ্ন হইলেও স্ুনীতি- 
দুর্নীতির ছন্দে ভারসাম্য রক্ষার জন্ত বোধ হয় লেখক এ্রব্প চরিব্রস্ষ্টির 
গ্রয়োজন বোধ করিয়াছেন। সত্যই ত পৃথিবীটায় কেবল বাবুরামঃ ঠকচাচা, 
মোতিলাল ও বাঞ্চারামের রাজত্বই ত নয়,_-২।৪ জন বেণীবাবু, বরদাপ্রসাদ, 
রামলালও ত আজও আছে। 

আর্টের দিক হইতে আর একটা দোষ ধর যাইতে পারে--অনেক স্থলে 


৫৬ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


অতিরিক্ত 777512:588 দেওয়া হইয়াছে । ঠকচাঁচার ঠকামিতে বা বাঞারামের 
ফন্দী ফিকিরকে যদি অতিরিক্ত নাই ধরা! হয়, মোতিলালের উপদ্রবে যে একটু 
বেশী রঙ চড়ানো! হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নীনাশ্রেণীর ছুলালদের 
বেলিকপনা এক ছুলালেই দেখানো হইয়াছে । লেখক এ-বিষয়ে অতিরিক্ত 
সত্যনি্ হইলে বর্ণনা! কদর্য হইয়া পড়িত। এবিষষে লেখক এ-ঘুগেব বহু 
লেখকের তুলনায় সংযমেরই পরিচয় দিয়াছেন । 

স্থুশিক্ষা, সুনীতি, আত্মসংযম ইত্যাদি সম্বন্ধে স্থলে স্থলে উপদেশ ও বক্তৃতা 
আছে--সেগুলি যথাযোগ্য চরিত্রের মুখেই বসানো হইয়াছে-_প্রসঙ্গত্রমে 
এইগুলি আসিয়! পড়িয়াছে। এইগুলিকে অস্বাভাবিক মনে হয না। 

সামান্টি সামান্য ত্রুটি থাকিলেও এই গ্রন্থথানি যে বঙ্গনাহিত্যেব অমূল্য 
সম্পদ--এই গ্রন্থ যে বঙ্গসাঁচিত্যে, ভাবে, ভাষায় ও ভঙ্গীতে যুগাঁন্ৰ আঁন্যন 
করিয়াছে সে-কথ। অস্বীকার ঝরা যায ন|। 


লোকশিক্ষক ভূদেব 
( ১৮২৭-১৮৯৪ ) 


উনবিংশ শতাবীর মধ্যভাগে ধীহারা ইংরাজী শিক্ষায় কৃতবি্ হইয়া 
দেশমন্য হইলেন--তীহারা খাঁষখণ, দেবখণ ও পিতৃখণের তুলনায় সারশ্বত 
খণটাকেই গুরুতর বলিয়! চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁর ভাবিয়' 
দেখিলেন,-_লোকশিক্ষাগ্রচারের দ্বারাই এই খণের পরিশোধ করা যায়। 
যাত্রা» কীর্তন, কথকতা, পুরাণকাভিনী, পীঁচালা ইত্যাদির মধ্যস্থতার দেশে যে 
লোকশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহার। সে ব্যবস্থাকে প্রাথমিক স্তরের ব্যবস্থাই 
মনে করিলেন। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাহার। সকলেই 7281072119৮ হইয়। উঠিয়াছিলেন। 
নিবিচারে আর্ধবাঁক্য বা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসকেই তাহারা স্ুুশিক্ষা মনে 
করিতেন না। তাহারা চাহিয়াছিলেন, জনগণের সকল ধারণা যুক্তি- 
বিচারের ভিতর উপর গ্রতিিত হউক। তীহাঁরা চাহিযাছিলেন-_ 

১। জনসাধারণের মনে স্বাধীন চিন্তার উদ্বোধন করিতে এবং তাহাদিগকে 
কুসংস্কারমুক্ত করিতে। 

২। ইউরোপীয় বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজতব্বের জ্ঞান 
তাহাদের মধ্যে বিস্তার করিতে । 

৩। আমাদের সংঞ্কতিব প্রত্যেক অঙ্গটিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে পরীক্ষ। 
করিয়। দেখিবার জন্ত আমাদের আ গ্রহ প্রবুদ্ধ করিতে। 

৪। আমাদের শান্ত্রবিধির অভিনব যুক্তিমূুলক ব্যাখ্যানের দ্বারা 
গতান্থগতিক জড়তা দূর করিতে । 

৫। সমগ্র বিশ্বের সহিত পরিচায়িত করিয়া জাতির কৃপমণ্কতা দূর 
করিতে। 

এইজন্য তাহারা স্বজনের অধি '/ হইবে বলিয়া! বাংলা ভাষায় নিবন্ধাদি ও 
গ্রন্থ রচনার এবং সাময়িকপত্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। ইহাদের 
সাহিত্যসেব৷ ছিল গৌণ ব্রত, লৌকশিক্ষাদানই ছিল মুখ্য ব্রত। 

এই লোকশিক্ষকর্দের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন ঈশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টেকটাদ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষিগণ । 

ডেভিড হেয়ার, ভিরোজিয়ো, রিচার্ডসনপ্রমুখ একনিষ্ঠ শিশ্ষাব্রতীদের 
ছাত্রগণের অন্নেকেই পাশ্চাত্্য শিক্ষাকেই চরম শিক্ষা বলিয়া মনে করিলেন। 


৫৮ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


তাহারা আমাদের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি ও গাহ্‌স্থ্যজীবন্যাত্রার সমস্ত অঙ্গকেই 
কুসংস্কারুষিত জ্ঞানে বর্জনীয় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এদেশের 
শিক্ষা্দীক্ষায় পশ্চাৎপদ জনসাধারণের প্রতি তাহাদের কোন সগন্ুভৃতি ছিল 
না__কাঁজেই তাহারা তীহাদের জন্য মাথ! ঘামাইলেন না। তাহার! ছিলেন 
এদেশে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রচারক। 

ভূদেববাবু তাহাদের সতীর্থ ছিলেন। তিনিও ছিলেন চ%১1172119, কিন্তু 
তিনি তাহার জাতীয় স্বতন্ত্রয বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হিন্দু কলেজের 
ছাত্র তইয়াও, সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও দুর্দান্ত ষ্গধর্মেব সে 
সংগ্রাম করিয়াও তিনি জাতীয় স্বাতন্ত্য রক্ষা করিযাছিলেন। জাতীয় 
স্বাতন্ত্রগৌরব রক্ষা করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষাসত্যতার যাহা কিছু গুভম্কর, 
সত্যাশ্রিত এবং আমাদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির অবিরোধা সে সমস্তকেই 
তিনি “হংসৈঃ সান্বু পয়ো৷ যথা” গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। 

এই যুগসন্থিক্ষণে লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলের অপেক্ষা তিনিই 
বেশী করিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জাতীষ সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্য ভোগসর্বস্থ 
সংস্কৃতির আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য ও ইংরাঞ্জের 00101] 00170098৮ হহতে 
জাতিকে রক্ষা কবিবাঁর জন্য দাকণ উৎকণ্ঠাই তাহার লোকশিক্ষা-ব্রত গ্রহণে 
প্রেরণ। দিয়াছিল। 

১। বিশ্বের সকল সভ্যজাতির প্রাচীন ও অর্বাচীন সংস্কৃতির সহ্তি পরিচয় 
সাধন ও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনামূলক সমালোচনা, 

২। আমাদের সংস্কৃতির ব্যধিগ্রন্ত অঙ্গেব চিকিৎসা ও তাহার জীর্ণ ও 
বিক্ষত অংশের সংস্কার, 

৩। আমাদের জাতির আচার, আচরণ, অন্ষ্ঠান, স।ংসারিক জীবনবাত্রা, 
সামাঞ্জিক ব্যবস্থা, পর্বপূজ্জ। ইত্যাদির ইষ্টানি্ট ও সদন বিচার-বিশ্লেধণ এবং 
যতদূর সম্ভব যুক্তি দ্বারা সমর্থন, 

৪। আদর্শ ঠিণু গার জীবন গঠন, 

৫ | প্রাচীন শান্ত হইতে সত্যোদ্ধার এবং পান্ত্রবিধির যুক্তিমূলক ও 
যুগোপযোগী ব্যাখ্যানান-_ 

এইগুলিহই ছিল তাহার লোক-শিক্ষামূলক ব্রতের প্রধান অজ। 
সাধারণভাবে শিক্ষাবিভাগসম্মত শিক্ষা-প্রচারও তাহ।র ব্রতের একটি অঙ্গ ছিল! 

ভূদেব ছিলেন শিক্ষাবিভাগেরই কর্মবার। হুনি প্রথম জীবনে বালকদের 
শিক্ষাদান করিতেন শিক্ষকরূপে। ততৎপরে যখন পরিদর্শকের কাঞ্জ করিতে 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৫৯ 


লাগিলেন, তথন আজগ্মসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী ভূদেব লোকশিক্ষার দিকেই পূর্ণ 
মনোনিবেশ করিলেন। পরিদর্শক হিসাবে তিনি প্রধানতঃ শিক্ষকদের 
শিক্ষাদানই করিতেন। তিনি কোন বিচ্যালয় পরিদর্শন করিতে গিয়া বিদ্যালয়ের 
দৌষক্রটির সন্ধানের জন্যই মাঁথ। ঘামাইতেন না» তিনি শিক্ষকদের শিক্ষার্দান- 
পদ্ধতি শিখাইতেন রাতিমত ছাত্রদেরই পাঠনার দ্বারা । তাহাতে পরোক্ষভাবে 
শিক্ষার উন্নতি হইত। কিন্কু তাহাতেও লোক শিক্ষার প্রচার হয় ন! দেখিয়! 
তিনি ছুইভাবে লোকশিক্ষা প্রচারে ব্রতী হইলেন। 

১। সানগ্বিক পত্রের সাহায্যে ২। গ্রন্থরচনার সাহায্যে 

প্রথমে ভূদেব নিজে “শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদ-সার* নামে একখানি মাসিক 
পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রের 'মধ্য দা তিনি কেবল শিক্ষকদের নর, 
পল্লাবানীদেরও শিক্ষা দিতে চ।ঠিয়াছিলেন। তৃদেব তাই গ্রন্তাবনায় 
লিখিয়1ছিলেন--“পললীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিবয়ের কথা শুনিতে 
পায়েন না-_তাহাদের মধ্যে কেবল 'দলাদলি ও নিমন্ত্রণের কথা হইয়া থাকে। 
অতএব প্রাম।ণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে ফলোপধায়ক ও শুশ্রষা-জনক 

তকগুলি করিয়া নংবাদ উদ্ধত করিয়া তাদৃশ লোকদের অনেক উপকার 

দশিতে পারে । সংবাদগুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত উপবাস: 
ব্যক্তিকে পর, বিতান্ন প্রদীন করিলেও পুণ্য আছে।” 

ভূদেব তাহার মাদিক গত্রের “সংবাদসার” অংশের দ্বারা নানাবিধ 
চিন্তোৎকর্ষজনক সংব।ণ পল্ীবাসীদের জন্গ বিতরণ করিতেন। বল! বাহুল্য, 
এইগুলিতে চমকপ্রদ সংবাদ ছাপাইয়া আমোদ দেওয়। বা প্রারুতজনের 
মনোরপ্রন তাহার উদ্দেশ্য ছিল না। সং-শিক্ষ। দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। 

ইহ। ছাড়া, এই পত্রের মধ্য দিয়! ভূদেব পল্লীবাসীদের নৃতন নৃতন রাঠরিয় 
আইন সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করিতেন। শিন্ষণ-দর্পণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূদেব 
বলিয়াছিলেন-_-“শিক্ষা খবের অর্থ কি্িত প্রশস্ত করিয়া লইলে শিক্ষাদর্পণের 
মধ্যে লেখ! যায় না এমন কথাই ন'* ৷ জমন দেশীয় একজন স্ুপ্রসি্ধ পগ্ডিত 
কহিয়! গিয়াছেন যে, শিক্ষা গ্রহণ করাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্। 
মনুষ্যদেহ ধারণের আর দ্িতীপ়্ প্রয়োজন নাই । চিরজীবনই মানুষকে শিক্ষার্থী 
থাকিতে হইবে।” 

তুদেব বলিতেন,--“মানগুষ যত কাল বাচিবে, তত কাল তাহাকে শিখিতে 
₹ইবে। ছাত্র-জীবন অল্পদিন স্থায়ী। গৃহস্থ-জীবন বহুবৎসরব্যাপী, সেম্বন্ত লোক 
শিক্ষার গয়োজন ছাত্রশিক্ষার প্রয়োজনের তুলনায় বং বেশিই বলিতে হইবে ।” 


৬০ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


ভূদ্দেবের দ্বিতীয় সাময়িক পত্র এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্তীবহ। 
ভৃদেব-বাবুর অন্থরোধে সরকার এই পত্র প্রকীশ করেন। সরকারের উদ্দেশ্ঠ 
ছিল, এই পত্রিকার মারফত সরকারী শাসননীতি দেশের লোকদের বুঝাইয়। 
দেওয়।। বারো বৎসর ইহ! সরকারী পত্রই ছিল। তৎপরে ভূদেব এ 
পত্রিকার স্বত্ব সরকারের কাছ হইতে গ্রহণ করেন। তিনি সরকার হইতে 
মাসে মাসে এজন্য কিছু টাকা সাহায্য পাইতেন। তখন হইতে ইহা লোঁক- 
শিক্ষার পুরাপুরি বাহন হইয়া উঠিল। তথন ইহাতে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, 
সাহিত্য, শ্ল্পি, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনার সুত্রপাত হইল। এডুকেশন 
গেজেট সত্য সত্যই এডুকেশনেরই পত্রিকা) হইল। সেকালে ইহার মর্যাদা ছিল 
অনন্ত-সাধারণ। ইহাতে দীনবন্ধু মিত্র, ভেমচন্দ্র, রামগতি স্যায়বত্ব, নবীনচন্ত্র 
ইত্যাদি সাহিত্যরথীরাও নিষমিতভাবে লিখিতেস। এডুকেশন গেজেটেই 
ভৃদেবের বিবিধ প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ ও সামাজিক প্রবন্ধের 
নিবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়। যেকালে স্কুকলেজের সংখ্যা ছিল খুবই কম, 
সেকালে এই এডুকেশন গেজেট দেশের সর্বশ্রে্ঠ বিগ্তা প্রতিষ্ঠানের কাজ 
কবিয়াছিল। একালের তুলনায় সেকালে এইর্ধপ বাংল! ভাষার সংবাদপত্রের 
প্রয়োজনীয়তা ছিল খুব বেশী। যাহারা কেবল আর্যবাক্য বা আপ্তবাক্যই 
শুনিয়া আসিয়াছে, তাহারা এই পত্রিকা পড়িয়। যুক্তিমূণক বিচারের মূল্যমর্ধাদ! 
উপলদ্ধি করিতে শিখিল 

ভূদ্দেবের লোকশিক্ষাপ্রচারের দ্বিতীয় উপাঁয় ছিল গ্রন্থরচনা। তিনি 
পনেরখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এইগুলির মধ্যে ১। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
২। পুবাবুত্তার, ৩। ইংলগ্ডের ইতিহাস, ৪। ন্গেত্রতন্ব। ৫ | গ্রীস-বোমের 
ইতিহাস, ৬। বাঙ্গালার ইতিহাস--এইগুলি প্রধানতঃ ছাত্রদের জন্য রচিত । 

শিক্ষকদের কর্তবা কি, কি কৌশলে শিক্ষ। দিলে অন।বিষ্ট ছাত্রদে কাছে 
শিক্ষণীয় বিষয় চিত্তাকর্ষক হয়,াক করিয়া শিক্ষার্থী মনে আগ্রহ ও কৌতৃচল 
উদ্দীপন করা হয় ইত্যাদি বিবিধ বিষ্য লইয়াও তিনি এডুকেশন গেজেটে 
আলোচন। কবিয়াছেন। 

তাগার রচিত “শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব”, শিক্ষা বিষয়ে একটি অনুল্য অবদান । 

্রতিহাসিক উপন্যাস, স্বপ্পলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুম্পাঞ্জলি, বিবিধ 
প্রবন্ধ ( ৩ ভাগ) প্রধানতঃ তাহার সাহিত্যসেবার নিদর্শন । এইগুলিতেও 
লোকশিক্ষার উপাদান যথেষ্টই আছে--তবে এইগুলিতে সাহিত্যসেবাই মুখ্য, 
লোকশিক্ষা গোঁণ। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৬১ 


এ্তিহাঁসিক উপন্যাস, "স্বপ্রলন্ধ ভারত' উপন্যাস ন| হইলেও ইহা বাংল৷ 
ভাঁষান কথা-সাঠিত্যের অগ্রদূত। এই গ্রন্থখানি ইংরাজি 780018009 ০1 
[11500 অবলম্বনে রচিত। ইভাঁতে একটি ছোট গল্প ও একথানি ক্ষুদ্র উপন্তাস 
আছে। ছেটি গল্পটি গজনীর স্থলত!ন আ'লপ্তগীনের জীবনী লইয়। রচিত আর 
উপন্যৰ্সটি শিবাঁজীর সঠিত শাহজাহানের কন্তা রোশিনারাঁর কল্পিত প্রণয় 
অবলম্বনে রচিত। এই রচনার সাঁিত্যিক মূল্য যাঁভাই হউক, বাংলা! ভাষার 
প্রতিচাসিক উপন্তাস রচনার দীক্ষা ইহ] হইতেই সঞ্চারিত। ইহা যে 
লোকশিক্ষার জন্য রচিত হইয়াছিল তা ভূদেববাবু ভূমিকাঁতেই বলিয়াছিলেন 
--“গল্পচ্ছলে যাহাতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, 
ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্ঠ |” 

স্বপ্ললন্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভূদেধবাবু ভারতে বিদেশয়গণের আগমন, 
শাঁসন ও সংস্কৃতি প্রচারের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভুব হইয়াছে সেইগুলি 
লইয়! সরপ সাহিত্যের আকাঁরে আলোচনা করিয়াছেন। ইহাতে 0০180 
[0028 অনেক আছে। ভূদেব স্বধর্মনি্ঠ দেশভক্তির পরম গুরু । তিনি 
ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাবাদী ছিলেন। এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যাঁয়। এই গ্রন্থের শেষ বাঁক্য--“অ।মার নাম আঁশা। উষা আমার 
ভগিনী, আমি উষাসহ মিলিত হহতে চলিলাম।” ভূদেবের উষা ভারতের 
স্বাধীনতা নয়, ভারতীয় সংস্কাতর পুনরভ্যুদয় । 

পুষ্পাঞ্জলি গ্রন্থের পারচয়চ্ছলে লেখক বলিয়াছেন--“কতিপয় তীর্থদর্শন 
উপলক্ষে ব্যাস-মার্কণ্ডেয় সংবাদচ্ছ্ল হিন্দুধর্মের যতকিঞ্চিৎ তাৎপর্য কথন ।, 
ইহার রচনাভঙ্গী। সংস্কৃত পুরাণের অনুস্থতি। ক্বপকালঙ্কারের দ্বারা এই 
রচনাকে “সাহিতোর বূপ” দান কর হইয়ছে। ব্যাসদেব ব্বজাতিবাৎসল্যের, 
মার্কগ্ডেয় অলৌকিক জ্ঞানের এবং গ্রন্থবণিতা দেবী মাতৃভূমির প্রতীক। 
ইহা ভারতের আধ্যাত্মিক *সংস্কতির সরস বিবৃতি । ভুূদেবের কথায় ধধর্ম- 
বিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা ।” জনগণের "ছে চিত্বাকর্ষক করিয়া তুলিবার জন্যই 
ইহাঁকে সাহিত্যরূপ দেওয়। হইয়াছে । লোকশিক্ষাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ।- 

তিন ভাগ বিবিধ প্রসঙ্গে ছুই শ্রেণীর প্রবন্ধ আছে। এক শ্রেণীর প্রবন্ধ 
দেশ-বিদেশের সংস্কতিমূলক পরিচয়। এই শ্রেণীর মধ্যে সংস্কৃত নাটক ও 
তন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনাই বেশী। তাহ! ছাড়া, বিদেশের শিল্প সম্বন্ধেও আলোচনা 
আছে। আর এক শ্রেণীর প্রবন্ধমাল! সম্পূর্ণ লোকশিক্ষা-মূলক। এইগুলি 
সামাজিক প্রবন্ধে স্থান পাইতে পারিত। 
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পুরাবৃত্তনারে তৃদেব মিশর, চীন, ফিনিসিয়া, আসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস, 
রোম ইত্যার্দি দেশের প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাঁদ লইয়া আলোচন! করিয়া 
প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাসের সহিত তুলনামূলক আলোচনা! করিবার 
জন্য স্বজাতিকে আহবান করিয়াছেন। তিনি আশ! করিয়াছেন, তাহাতে 
দেশবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির মর্যাদা ও মহিমা! নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে 
পারিবে। 

প্রধনতঃ লোকশিক্ষার পক্ষ হইতে তাহার রচিত “সামাজিক প্রবন্ধ! 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । আমাদের বিজাতীয়ভাবাপন্ন সমাজে আবার 
জাতীয় ভাবের সঞ্চার কি উপায়ে, কি ভাবে হইতে পারে, সেই আলোচনাঁতেই 
এ গ্রন্থের শৃত্রপাত হইয়াছে । তিনি আমাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
ইউরোপীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠানের তুলনা! করিয়া! দেখাইয়াছেন- নানাকারণে 
বিদেশী সমা্ আমাদের অন্থকরণীয় নয়। ভোগসবন্থ বিদেশী সমাজের 
দোষক্রটি তিনি চোখে আঙ্ল দিয়! দেখাইয়াছেন। 

এদেশে ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের সংশ্রবের সুফলগুলি দেখাইয়। 
তিনি কুফলগুলিও দেখাইয়াছেন। তিনি এই কুফল হইতে আত্মরক্ষার জন্য 
দেশীয় সমাজকে সচেতন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। তিনি নিজের জীবনেও 
দেখাইয়াছিলেন-_-কেমন করিয়া কুফল বর্জন করিয়া স্থফলভাগী হওয়া যায়। 

তিনি নিবিচারে ইংরেজের অন্গকরণের পরিণাম কি তাহা বলিয়া আমাদের 
সামাজিক প্রঠ্ছানগুলির জাতায় ভাবের উপর পুণঃপ্রতিত করিবার ভন্ক 
আহ্বান কারয়াছেন। গ্রন্থের আভাষে তিনি বলিয়াছেন, 

“ইংরাজদন্ত ডাক, রেলওষে, মুদ্রমন্ত্র সংবাদপত্র, টেলিগ্রাফ প্রত্তৃতি 
বিগ্ভাবিস্তারের উপাদান এবং এই অভ্ুতপূর্ব শান্তি-স্থখের অবসর প্রাপ্ত হহয়া 
এখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি তাত বুঝিরা "আমাদের নিজের কর্তব্য 
অনুধাবন করা একান্ত আবশ্যক ।” তিনি বলতে চান--এমন স্থুয্োগ 
আমর! যেন হেলায় ন। হারাই । | 

ভূদেবের “পারিবারিক প্রবন্ধ” সাধারণ হিন্দু সংসারীদের, "আচার প্রবন্ধ 
হিন্দু-শান্থ সন্দন্ধে অনভিত্ হিন্দুদের এবং “নামাপ্রিক প্রবন্ধ” বিজাতীয়ভাবাপন্ 
শিক্ষিত হিন্দুদের শিক্ষার জন্য রচিত। সামানিক প্রবস্কেই ভূদেব তাঙ্গার 
অসামান্য পাগ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতাঁর পরিচয় দেওয়ার স্থুযোগ পাইয়াছেন। 
জগতের ভিন্ন তিন্ন জাতির সমাজ্গগঠনের প্রক্কতি ও আদর্শ বিচার করিয়া 
তিনি দেখাইয়াছেন, ভারতীয় সমাঞ্ে গঠনে কোথায় সবলতা, কোথায় 
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দুর্বলতা । তিনি সমগ্র জগতের সামাজিক ইতিহাস আলোচন! করিয় 
দেখাইয়াছেন জগতের কোন জাতি বাধ্য না হইয়া নিজস্ব জাতীয় ভাবাদর্শ 
ত্যাগ করে নাই। সুখের বিষয়, ইংরাঁজ আমাদের সামাজিক-জীবনে সবল 
হস্তক্ষেপ করেনা । আমর! যদ্দি জাতীয় ভাবন্বাতন্র্য স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিই, 
তাহা! হইলে আমাদের জাতীয় আত্মহত্যাই হইবে। রাষ্রিকস পরাধীনতাকে 
ভূদেব আসল পরাধীনতা মনে করেন নাই__জাতীয় ভাবের বিসর্জনকেই তিনি 
প্রকৃত পরাধীনতা মনে করিতেন। আমর] ইংরাজ শাসন ও সভ্যতায় গ! 
ঢালিয়া না! দিয়! ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাহায্যে আমাদের জাতীয় ভাবেরই 
উৎকর্ষ ও সংস্কারসাধন করিতে পাঁরি। রা্রিয় পরাধীনতারও তাহাতে শুভঙ্কর 
প্রয়োগ হইতে পারে। ভূদেব সামাজিক প্রবন্ধে এই শিক্ষাই দিয়াছেন_ 
নিজের জীবনেও তিনি এই চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। 

সামাজিক প্রবন্ধ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বন্গু লিখিয়াছিলেন--“ইহাঁতে 
ভ/রতের সকল জটিল সমন্তার বিচার আছে। ইহা আস্তিক্য, দেশভক্তি ও 
উদ্যমের মহামন্ত্র। 

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের শুভ সম্মিলন ঘটিয়াছিল ভূদেবের গ্রতিভায়। 
বর্তমান যুগের লোকগুরু হইবার অবিসংবাদিত অধিকার তীহারই ছিল। 
উনবিংশ শতাব্বীর লোকগুরু রামগোপাল ঘোষও নহেন, রামগতি স্যায়রত্ুও 
নহেন। 

আমাদের সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক আচাবগুলিকে বিদেশী শিক্ষার 
প্রভাবে কুসংস্কার বলিয় উড়াইয়! চেওষ হইতেছিল। ইহার একটা কারণ, এ 
আচারগুলি গতান্থগতিকভাবে চলিয়া আসিতেছিল, যাহারা এ আচার অনুসরণ 
করিত, তাহাদের অগ্রগণ্য কৃতবিগ্ভ লৌকেরাও বলিতে পারিত না কেন তাহার! 
এর সকল আচার নিবিচারে অনুবর্তন করিযা চলে। সেকালের ইংরাজি 
শিক্ষিত লোকেরা বলিত--এগুলি ববরোচিত কুসংস্কার । যাহারা অনুসরণ 
করিত তাহারা ইহাতে রাগ করিত, 'কন্ত ব্রগুলির সার্থকতা কি তাহা 
পণ্ডিতেরাও বুঝাইয়। দিতে পারিত না; কেবল বলিত “আধ খষিদের সময় 
হইতে চলিয়া আসিতেছে-তাই অন্ধভাবে অনুসরণ করি। ইহার আবার 
কৈফিয়ং কি?” ভূদেখ শাস্ত্র অধায়ন করিয়া এ সকল আচারের সার্থকত৷ 
কি, উহাদের মূলে কি গভীর সত্য নিহিত আছে, এগুলির সহিত আমাদের 
ব্রঠিক ও আধ্যাত্মিক ভীবনের সংযোগ কতটা, তাহ যুক্তিগর্ত বিচারের সহিত 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আচার প্রবন্ধ এই ব্যাখ্যারই পুস্তক। 
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আচার প্রবন্ধের প্রারস্তে সদাচার সন্থন্ধে.তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটির ব্যাখ্য| 
দিয়াছেন :-- 
ধর্মোহস্য মূলান্সবঃ প্রকাণ্ড 
খিভ্তানি শাখাশ্ছদন।নি কামাঃ। 
যশাংসি পুষ্পাণি ফলঞ্চ পুণ]ম্‌ 
অসৌ সদাচারতরুর্মহীয়ান্‌॥ 

ধমই সদাচার তরুর মূল, অসবঃ অর্থাৎ আবু ইহার কাণ্ড, বিত্ত ইহার শাখা, 
কাম্য-বস্ত ইহার পত্রাবলী এবং যশ ইহার পুষ্প। 

ভূদেব সদীচারের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিয়া দেখাইয়াছেন- আমু, 
প্রাণশক্তি, ধর্মার্থকাম, যণ, পুণ্য-_-মানব-জীবনের যাহা কিছু কাম্য সমস্তই 
সদাচারের উপর নির্ভর করে। তাহার পর তিনি শ্নান, আহার, নিদ্রা, 
বেশভৃষা-ধারণ ইত্যাদি সমন্ত দিনের প্রত্যেক কৃত্যটি সদাচারের অন্ুবর্তী হইলে 
ধর্মার৫কামের কিরূপ অগ্ুকূল হইতে পারে, তাহার বিচার করিয়াছেন। 

পুংসবন হইতে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত হিন্দুর সংস্কার গুলি যে নিরর্৫থক নয়, তাহাই 
তিনি বুক্তিসহকারে প্রমাণ করিয়াছেন। 

তাহার মূল বক্তব্য-_ প্রকৃত অর্থবোধ ন। করিলে শাস্ত্র অলস শাসনযন্তর 
সার্থকত] না! বুঝিলে হিন্দুর সকল সংস্ক(রই কুসংস্কার ও গৃঢ় উদ্দেস্তেপ সন্ধান ন 
করিলে সদ1চারও কদাচার বলিয়! মনে হইবে। 

উদাারবৃত্ত ভূর্দেব বলেন-_যাহারা কদাচারী, গতানুগতিক বা সমাজদ্রোহী 
তাগারাই সম্পূর্ণ দৌষী নয়। কারণ, তাহাদের শান্ত্রাচারের গৃঢ় অর্থ বুঝাইয়াও 
দেওয়! হয় নাই,-_তাহাদের জাতীয় ভাবের শিক্ষাও দেওয়! হয় নাই। 

ভূদেব শান্ত্রাচারের গঢ় অর্থ বুঝাই! লোকশিক্ষা দিবার জন্তই আচারপ্রবন্ধ 
রচনা! করিয়াছিলেন । 

ভূদদেব তাহার জীবদ্দশাতেই ইংরাজী শিক্ষিতদের চরিত্র ও আচরণের 
পরিবর্তন দেখিয়া! গিয়াছিলেন। এই পরিবর্তনে ভূদ্দেবের অবদান সামান্ 
নয়। তিনি লিখিয়াছেন__ 

“পূর্বে ইংরাঞ্জি পড়িয়৷ দেশীয় যুবকের! যেক্ধপ দিগ-বিদিগজ্ঞানশুন্তের 
সায় কথ! কছিতেন এবং ব্যবহার করিতেন এখনকার ইংরেজি শিক্ষিতেরা 
প্রায় কেহই তেমন উল্াদগ্রন্ত হয়েন না। » *% * শাস্ত্রোন্ত আচার রক্ষা 
ঘারাই এতদেশীয় জনগণ ইংরাজদ্ধের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী 
হইতে পারেন। লোকের মন যে ক্রমে ক্রমে এই তথ্যের দিকেই আকৃষ্ট 
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হইতেছে এবং ইংরেজের অধথাক্বপ অন্থকরণ যে এদেশের অনিষ্টকর এবং 
নীচপ্রকৃতিকতার লক্ষণ বলিয়াই অনুভব করিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই।” 
ভূদেব ছিলেন আদর্শ হিন্দু গৃহস্থ। গার্‌স্থ্য জীবনেই তিনি তৃতীয় 
আঅমেরও শাস্তি ও শুচিতা৷ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সকল বিষয়ের শৃঙ্খলা, 
সামঞ্জস্য ও পারিপাট্যকে তিনি যোগের সায় অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং 
সেগুলিকে তিনি তাহার পারিবারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। 
আমাদের পারিবারিক জীবনে স্ুখ-ম্বাচ্ছন্দা যে অন্য জাতীয়দের তুলনায় কত 
বেশি উপভোগ্য, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি ষে শুচি-স্থন্দর 
আদর্শ পারিবারিক জীবন গড়িয়াছিলেন তাহার ধারা বহুদিন পর্যস্ত প্রবাহিত 
হইয়াছিল। হিন্দু গৃহস্থদের পারিবারিক জীবনে শ্রাসৌষ্ঠব রক্ষা করিবার জন্ত 
শিক্ষাদানের অধিকার তাহারই ছিল। 
পারিবারিক প্রবন্ধে তিনি তাহার পারিবারিক জীবনের অভিজ্ঞতা যেমন 
ব্যক্ত করিয়াছেন, তেমনি কি করিয়া সংসারে শাস্তি, শুচিতা ও শ্র-সৌষ্ঠব 
রক্ষা করিতে হইবে পে বিষয়েও উপদেশ দিয়াছেন। আমাদের হিন্দুসংসার 
বহুসম্বন্ধবিশিষ্ট । প্রত্যেক সম্বন্ধটির সহিত স্থুসামগ্রন্য রক্ষা! করিয়৷ চলাই আদর্শ 
ংসারিক জীবন। তৃদেব প্রত্যেক সম্বন্ধটির প্রকৃত স্বরূপ বিচার করিয়া 
ংসারের সহিত তাহার সামগ্রন্তরক্ষার কথ! আলোচন! করিয়াছেন । 
পুত্রকন্ত।, মাতা পিতা, ভ্রাতাভগিনী, ভৃত্য, অতিথি, প্রতিবেশী, আত্মীয়ত্বজন, 
বন্ধকুটুম্ঘ ইত্যাদি যাহার লই..। আমাদের পারিবারিক জীবন, তাহাদের সঙ্গে 
কিভাবে আচরণ করিলে গাহস্থ্য জীবন শান্তিময় সুখময় হয়, সে সম্বন্ধে 
ভৃদেবের মত কেহই চিন্তা করেন নাই । তাহার উপদেশগুলি, যতদিন হিন্দু- 
সমাজ থাকিবে, ততদিন শিরোধার্ধ হইয়। থাকিবে। সংসারের আয়ব্যন্- 
সঞ্চয়, রোগীর সেবা, পশুপালন, ভোজন, শয়ন, নিদ্রা ইত্যাদি কোনটিই 
আলোচনায় বাদ পড়ে নাই। অপংসারী লোকেরা মনে করিবে- এত সব 
তুচ্ছ কথা লইয়! অতবড় পণ্ডিত কেন ম*ৎ ঘামাইয়াছেন? কিন্তু সংসারী 
লোকেরা বুঝিবে তাহাদের কাছে এগুলি আদৌ তুচ্ছ নয়। এইগুলির উপরই 
ংসারের সকল স্থ-ছুঃখ নির্ভর করে। এই গ্রন্থ গৃহস্থদের কাছে এই 
নব্যযুগের স্থৃতিশাস্ত্রের মত। যে গৃহস্থ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়। কিছু শিক্ষালাভ 
না করিল, সে দুর্ভাগ্য । এত বড় লোকশিক্ষার বাহন বঙ্গভাষায় আর নাই। 
তৃদেবের প্রগতিশীল বন্ধুরা বণিতেন:-শিক্ষার উদ্দেশ্া আদর্শ মান্য হওয়া _- 
জাতিধর্মনিবিশেষে 'মনুষ্যসাধারণ ধর্মের অনুশীলন, ম্বজাতি পরজাতির মধ্যে 
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ভেদ বিমোচন । তৃদেব তাহা মনে করিতেন না । তৃদেব বলিতেন, বাঙালীর 
ছেলের শিক্ষার উদ্দেশ্ট আদর্শ বাঙালী হওয়া, বাঙালী সমাজের কল্যাণসাধন 
ও জাতীয় গৌরববর্ধন। তিনি বলিয়াছেন, পতবে যে সাধারণ মন্ুস্তধর্মগুলি 
সকল জাতিতেই বিষ্ধমান আছে জাত্যন্যায়িনী শিক্ষাপ্রদান করিতে করিতে 
সেই সকল ধর্ম সর্বজাতীয় মনুষ্ু-শিশুরই শিক্ষ। হইয়! থাকে ।” 

ভূদদেবের মতে যত উচ্চশিক্ষাই অধিগত হউক, বাংলার শিক্ষিত ব্যক্তি ষে 
বাঙালী, তাহা তাহার ভুলিলে চলিবে না। এ বিষয়ে বন্ধিমচন্দ্রের সঙ্গে তাহার 
মতসাম্য আছে। যে শিক্ষায় জাতীয় আত্মমর্যাদীবোধ প্রবুদ্ধ হয় না, ভূদেব 
তাহাকে শিক্ষাই মনে করিতেন না। 

ভূদেবের রচনার ভাষা লোকশিক্ষারই উপযোগী ছিল। তাহার সামসময়িক 
বিগ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, রাজকুষ্ণ ও সংস্কৃত পণ্ডিত মহাঁশয়দের ভাষার তুলনায় 
তাহার ভাষ। যথেষ্ট প্রাঞ্জল । বর্তমান যুগের প্রাঞ্জল ভাষার সঙ্গে তাহার ভাষার 
খুব বেশি পার্থক্য নাই। 

ভুদেব মনে করিতেন, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সকল ছাত্রেরই মন দিয়া 
সংস্কৃত পড়া উচিত। তাহাতে আমাদের জাতি, দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে ভ্রান্ত 
ধারণা দূর হইবে। কৃপমণ্ডকতা ঘুচিয়া যাইবে । দেশী কৃপও কৃপ, বিলাতী 
কৃপও কৃপ। বিলাতী কৃপে পড়িয়া যাহার! মণ্ডঁকতা লাভ করিয়াছে তাহাদের 
কৃপমণ্ুঁকতা সংস্কৃত পড়িলেই দূর হইবে। অবশ্ত দেশী কৃপের মণ্ডুকর্দেরও 
বিলাতী বি্যার সন্ধান রাখা উচিত। নতুবা তাহাদেরও কৃপমণ্ড কতা ঘুচিবে 
না। সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে তিনি বলিতেন- ইংরাজী 
সাহিত্য-দর্শনে কোন একটি ভাববস্তকে মৌলিক বলিয়া মনে করিয়৷ আমরা 
প্রশংসায় গদ্গদ হই-_সংস্কৃত শিখিলে আমরা দেখিব এ ভাববস্তই কিংবা 
উহা! অপেক্ষ। উচ্চতর ভাববস্তই হয়ত বহুশতবর্ষ আগে আমাদের দেশের 
পণ্ডিতগণ গ্রন্থে উপনিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। «এই জ্ঞান লাভ করিলে আমাদের 
জাতীয় গৌরববোধ প্রবুদ্ধ হইবে। 

ংস্কৃত শিক্ষার জন্ত তিনি উপাঞ্রিত অর্থ হইতে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা 

দান করিয়া পিতার নামে বিশ্বনাথ-ধনভাগুর প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা হইতে বহু 
সংস্কৃত চতুম্পাঠী পরিচালিত হইয়া থাকে । সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতির জন্ত তিনি 
বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী নামে একটি আদর্শ চতুম্পাঠীও প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। 

সমস্ত জীবন তিনি মিতাচারী, সদ্দাচারী ও মিতব্যয়ী ছিলেন বলিয়াই এই 
অর্থ তিনি সঞ্চয় করিতে পারিয্বাছিলেন। এই অর্থ তিনি পুক্রপৌত্রদের 
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ভোগন্থথে জীবনযাপনের জন্য অর্পণ না করিয়া সারস্বত খণ পরিশোধে 
বিনিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। 

প্রাচ্য সংস্কৃতির ভিত্তির উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠায় কিরূপে শিক্ষার 
চরম চরিতার্ঘতা লাভ সম্ভব তাহ! বিদ্যাসাগর ও ভৃদেবের জীবনে আমর! 
দেখিয়াছি। ছুইজনই আপন আপন অধীত বিগ্ভাকে দেশময় বিকীর্ণ করিয়া 
সারস্বত খণ নি:শেষে পরিশোধ করিশা গিয়াছেন। ছুইজনেই মুখে যাহা! 
বলিতেন, সকলকে যে উপদেশ দিতেন, নিজেদের জীবনেই তাহার! তাহার 
সার্থকত| দেখাইয়াছেন এবং ছুই জনের ব্যক্তিগত জীবন হইতেও দেশের 
লোক বহু শিক্ষাই পাইয়াছে। দুইজনই এ দেশের আদর্শ শিক্ষাত্রতী 
৪ লোকগুরু। 


নুতন 


মধূহ্দন বাংল! কাব্য-সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক, সে বিষয়ে সনেহ নাই। 
মধুন্দন কাঁব্য-সাহিত্যে অনেক কিছু প্রবর্তন করিয়াছিলেন, অনেক কিছু দিয়া 
গিয়াছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্য তাহার দেওয়। সব দান গ্রহণ করিতে 
পারিয়াছে কি? প্রথমে ধর! ষাক-__অমিত্রাক্ষর ছন্দ। মাইকেলের পর 
ধাগর! অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিলেন, তাহারা মাইকেলের ছন্দের আদল রূপটির 
অনুসরণ করিতে পারিলেন না। নাটকে ইহার রূপ আরে! বিকৃত হইল। 
ইহা কৌতুকরসের বিষয়বস্তর বাহন হইল। যাত্রাভিনয়ের নাটকের বীররসের 
বক্তৃতায় ব্যর্থ অনুকরণ চলিল। সং-সাহিত্য রচনায় অন্ুস্থত হইল ন|। 

মাইকেল মহাকাব্য রচন! করিলেন। ছুই তিনজন কবি তাহার অনুকরণ 
করিলেন_-তার পর “কল্পনাটি গেল ফাঁটি' হাজার গীতে। 

মাইকেল পেত্রীর্বীর ধরণে সনেট রচনা কারলেন। কেহ কেহ এই রূপটি 
গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে চলিল না, সনেট শেষ পর্যন্ত ১৪ চরণের 
পয়ারে পরিণত হইল। রবীন্দ্রনাথ সনেটের কঠিন বন্ধন পছন্দ করিতেন না। 

মাইকেল পত্রকবিত লিখিলেন বীরাদন! ক।ব্যে। আর কেহ এর শ্রেণীর 
কবিত৷ লিখিলেন ন1। 

তাহার পদ্মাবতী নাটকের ঢঙে নাটক আর কেহ লিখিল ন|। তিনি বাংল! 
ছন্দে ছন্দ:স্পন্দন্ষ্টির জন্য অজন্র প্রচলিত অল্লচলিত সংস্কৃত শব্দের আমদানী 
করিলেন। পরে সে সকল শব বাংল! কাব্যে চলিল না৷ 

তিনি কবিতার চরণে যেরূপ ঘনঘন হছেরদবিস্তাস করিয়াছেন, সে গ্রথাও 
পরে চলিল ন।। 

কবিতার চরণে ভিন্ন ভিন্ন পদ্দের সংগ্বান তিনি যেরূপ করিয়াছিলেন-_ 
পরবর্তী কবির! তাহা করিলেন না। 

মাইকেল যে কোন বিশেস্যবিশেষণ-পদকে নাম-ধাতুতে ব্যবহার করিতেন» 
তাহ। পরে ব্যঙ্গের বিষয় হইয়াছিল। এই সমস্ত বিবেচন! করিলে মনে হয়, 
মাইকেল অনেক কিছু নৃতন প্রবর্তন করিয়াছিলেন-_কিন্তু বাংলা কাব্য-সাহিত) 
সব গ্রহণ করে নাই ব| করিতে পারে নাই। নে জন্য মাইকেলের রচন। 
বিশ্ববিগ্ভালয়ের ছাত্রদের পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াই রহিয়াছে। 

মাইকেলের প্রত্যেক দানটি পরবর্তী সাহিত্যে রূপান্তর লাভ করিয়াছে। 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৬৯ 


মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দ ইহার নিজন্ব রূপ অক্ষুণ্ন রাখিয়া বেশি দূর 
চলে নাঁই, কিন্ত ইহার অমিত্রাক্ষরতা--কবিরা গ্রহণ করিয়াছে এবং অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ক্বপাস্তরিত হইতে হইতে রবীন্দ্রনাথের অসমপর্বায় মুক্তক ছন্দে পরিণত 
হইয়াছে । অমিত্রাক্ষর ছন্দের মুক্তক ছন্দে পরিণতির ক্রমোন্মেষ-ধাঁরা আমি 
'ঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে* পরে সোদাহরণ বিবৃত করিব । 

মহাঁকাবা রচনার প্রথ| সব দেশেই বিলোপ পাইয়াছে, ইহার স্থান গ্রহণ 
করিয়াছে নাট্য-কাব্য। আমাদের দেশেও নাট্য-কাব্য অনেক রচিত হইয়াছে। 

পেট্রার্কার সনেটরূপ রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু চতুর্দশপদী 
গ্রহণ করিয়াছেন। গীতিকবিতাঁর উচ্ড্ীসকে সংযত কবিতার যে সীমাবন্ধন 
লনেটের আকারে মাইকেল দিয়াছেন-_তাহার প্রয়োজনীয়তা সকল কবিই 
'্বীকার করিয়াছেন। 

সনেটের ১৪ অক্ষরের চরণ ১ অক্ষরের চরণে পরিণত হইলেও এবং ১৪ 
লাইনের স্থলে ১৬ বা ১৮ লাইন হইলেও গীতিকবিতার মাইকেল-প্রবতিত সংহত 
আকরুতিরই রূপান্তর । 

ওভিদের ধরণের পত্রকবিতা কেন লিখে নাই বটে, কিন্ত পৌরাণিক 
বিষয়-বস্তকে অভিনব বাধ্য দান করিয়া অভিনব ধরণের কবিতা রচনার ধার! 
বীরাঙ্গনা হইতে হুত্রপাত লাভ করিয়া! আজিও চলিতেছে। 

পঞ্মাবতী নাটকের ভঙ্গী আর চলে নাই বটে, কিন্ত কৃষ্ণকুমারী এ্রতিহাসিক 
নাটকের অগ্রদূত। মাইকেলের প্রহসনের ধারা আজিও চলিতেছে । অস্ক 
রচনায় যতই কৃত্রিমতা ধাকুক, তীহান প্রহসনে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নাই। 
প্রহসনে মাইকেল দীনবন্কুর মতই পূরা বাঙ্গালী। গ্রহনের চরিত্রস্থহথিতে 
বাস্তবতার অভাব নাই-_ভাঁষা সম্পূর্ণ চরিব্রগুলির মুখের উপযোগী ! বাংলার 
প্রহসন-রচয়িতাদের গুরু মধুসূদন । মেঘনাদ বধের কবি যে দৃপ্ত আভিজাত্য 
হারাইয়া একেবারে সাধারণ বঠঙ্গালীর মধ্যে কতটা! মিশিয়া যাইতে পারেন, 
তাহ! প্রহসন দুইখানিতে দেখ! যায়। 

মাইকেলের ব্যবহৃত আভিধানিক শবগুলি চলে নাই বটে, কিন্তু সংস্কত 
ভাষা হইতে নব নব শব্দ গ্রহণের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ তিনি দিয়া গিয়াছেন। 

রবীন্দ্রনাথ লালিত্যবৃদ্ধির জন্য সংস্কৃত হইতে অনেক নূতন শব্ষ আহরণ 
করিয়াছেন, মাইকেলের ব্যবহৃত পৌরুষব্যপ্নক শবগুলি শ্রুতিকটু বোধ হওয়াস্ 
তিনি বর্জন করিয়াছেন। সংস্কত হইতৈ নব নব শব্ষ আহরণের প্রেরণা আমরা 
মাইকেল হইতেই পাইয়্াছি। 


৭০ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


মাইকেলের মত ঘনঘন ছেদ-বিস্তাস চলে নাই বটে, কিন্তু কবিতায় 
যথাযোগ্য ছেদবিন্তাস মাইকেলেরই প্রবর্তন । তাহার আগে ত ছিল এক 
প্লাড়ি, আর ছুই গাড়ি । অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ পাঠে অনভ্যন্ত পাঠককে সহায়ত 
করার উদ্দেশ্তে তাহাকে ঘনঘন ছেদ বিন্যাস করিতে হইয়াছিল। অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ যখন চলিল না--তখন এরন্ধপ ঘনঘন ছেদবিস্তাসের কথাই উঠে না। তনু 
তাহার প্রবতিত ছেদ্বিস্তাস প্রয়োজনমত বাংল! কবিতায় চলিতেছে । তবে 
পাঠক এখন কোথায় কতটুকু থামিতে হয় শিখিয়! লইয়াছে, এখন আর ঘন ঘন 
ছেদ্বিন্তাস করিতে হয় না। মাইকেল তাহার রচনায় বহুস্থুলে গর্ভবাক্য 
( 76876109518 ) ব্যবহার করিতেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্যই ইহার 
প্রয়োজন হইয়াছিল। এ ছন্দ না লইলে গর্ভবাক্য প্রয়োগেরও প্রয়োজন 
নাই। রবীন্দ্রনাথের নাট্যকাব্যগুলিতে ত্রন্ধপ গর্ভবাক্যের সমাবেশ দেখা যাঁয়। 

বাক্যে পদের প্রচলিত ধরণের সংস্থান মাইকেলের পর আবার ফিরিয়াছে 
সত্য, কিন্তু তাহা মাইকেলের পদ্ধতির দ্বারা যথেষ্টরূপে প্রভাবিত হইয়াছে। 

মাইকেল অজন্ন নামধাতুর প্রযোগ করিয়া ভাষাকে বহুদূব আগাইয়। 
দিয়াছেন, কিন্ত বাংল! ভাষার পক্ষে অতটা আগানো অস্বাভাবিক হইয়! 
উঠিল। মাইকেলের গুবতিত সব নামধাতুর পদগুলি চলে নাই বটে, কিন্ত 
মাইকেলই নামধাতু রচনার পদ্ধতির প্রবর্তন করিয়াছেন এবং এবিষষে সাহসেরও 
সঞ্চার করিয়। গিয়াছেন। কুন্থুমিযা, অঞ্জলিয়া, প্রভা তিল, মঙ্ভীরিল, মুকুলিয়া, 
আকুলিয়।, ব্যাকুলিছে, উচ্ছলিল, চঞ্চলিয়া, মন্দড্রিল ইত্যাদি নামধাতু রবীন্দ্রনাথও 
ব্যবহার করিয়াছেন। গগ্যেও ক্ত-প্রতায়াস্ত বহু নামধাতুজাত বিশেষণ পদ 
চলিতেছে । যেমন-_কুপায়িত, সীমায়িত, রসায়িত ইত্যাদ্দি। শানচ, 
প্রত্যয়ের নামধাতুর প্রয়োগও দিন দিন বাড়িতেছে_ যেমন--শ্যামায়মান, 
ধূমায়মান, নব নবায়মান, বাম্পায়মাণ ইত্যাদি । 

কাব্য প্রাচীন হইলেই কেবল স্থৃশিক্ষিত, সাহিত্যব্রতীদেরই উপভোগ্য ও 
পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হইয়া উঠে। কিছুকাল পরে রবীন্দ্রনাথেরও সেই দশা 
হইবে-তবে হয়ত একটু বিলম্ব হইবে। বিলম্বের কারণ, রবীন্দ্রনাথের পর 
বড় কবির আবির্ভাবের লক্ষণ দেখ! যাইতেছে না। রবীন্দ্রনাথের কাবাসাধন। 
বহু বিচিত্র ধারায় বহমান। তাহ! ছাড়া, তিনি লিরিক কবি, তাহার গানও 
আছে শত শত। 

মাইকেলের গ্রভাব বাংলার কাব্য-সাহিত্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। 
আমাদের দেশ অতিভাষণের দেশ,--সে জন্য কাব্যে উচ্ছ্বাসের মাত্র ছিল 
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বেশী। মাইকেল কাব্যসাহিত্যে অসামান্ত সংযগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন। 
তাহার প্রবর্তিত সনেট সংঘমের একটা চূড়ান্ত নিদর্শন। পূর্ব নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ 
গণ্ডীর মধ্যে তিনি ভাবোচ্ছ্বাসকে সংহত করিয়া গ্রকাশ করিয়াছেন। আজ 
সনেটের যে রূপই হউক--সংযমের ছকট! তিনিই দিয়! গিয়াছেন। সংঘমের 
যে প্রয়োজনীয়তা আছে-_তাহাঁও তাহারই শিক্ষা । 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের সব চেয়ে বড় দান ইহার প্রবাহশীলতা ও বেগবত্তা 
( দঃ &0৫ 29192710 10:09 )| মিত্রাক্ষরী পয়ারে ও সায়ত পয়ারে এ ছুটি 
ধর্ম সঞ্চারিত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর ছন্দ মাইকেলের অমিত্রাক্ষরের 
কাছে খণী, ভারতচন্দ্রের কাছে নয়। মাইকেলের “রেখ ম| দাসেরে মনে” 
ও “আশার ছলনে তুলি+ কি ফল লভিম্থ হায়” । এই ছুইটি লিরিক হেমচন্ত্র ও 
নবীনচন্দ্রের লিরিকের অগ্রদূত । 

মাইকেল কাব্যে জাতীয়তাবোধেরও গুরু । এই জাতীয়তাবোধ রাক্ষলদের 
আশ্রয় করিয়া! অভিব্যক্ত হইলেও ইহার মূল্যের ও মর্যাদার তারতম্য হইতেছে না। 

মাইকেলের মঙ্গগ্তত্বের আদর্শ রাবণ ও মেঘনাদ হইলেও মন্গুযত্ের মহিম! 
যে দেবত্বের চেয়ে ছোট নয় এবং নিয়তির সহিত সংগ্রামে পুরুষকারেই যে 
আসল মনুয্তত্বের সার্থকতা, তাহ। বঙ্গসাহিত্যে তিনি প্রথম দেখা ইয়াছেন। 

তামসিক বাঙ্গালীর সম্মুখে তিনি একটা রাঁজসিক আদর্শ উপস্থাপিত 
করিয়! জাতীয় জীবনে তেজশ্বিতার সঞ্চার করিয়াছেন। 

মানুষ যেমনই হউক, ওাহার সুুখছুঃখ আকাজ্ষার মূল্য অন্যত্র অস্বীকৃত 
হইলেও, কাব্যে তাহার মূল্য সমানই। এমত্য তিনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
গিয়াছেন। 

মাইকেল যে তীহার কাব্যে বীর ও রৌদ্ররসের সমাবেশ করিয়া! গিয়াছেন-_ 
তাহার প্রভাব বাঁংলার বহু নাটকে সঞ্চারিত হইয়াছে। 

সর্বোপরি বাংল! ভাষাকে তিনি একটা পৌরুষ সবলত দান করিয়া 
গিয়াছেন। তীহার সাধনায় তামসিঞ্ শাঁষ রাঁজসিক ভাষায় পরিণত 
হইয়াছে । জাতি যত তামসিক্তার মোহ কাটাইয়া উঠিবে, ততই সে 
রাজসিকতার মর্যাদা উপলব্ধি করিবে এবং সাত্বিকতার উচ্চগ্রামের নিকটবর্তী 


হইবে। 


মধুমুদনের কাব্য-বিচার 


মাইকেলের জীবনচরিতকার যোঁগীন্দ্রনাথ মাইকেলের বাল্য জীবন সন্থন্ধে 
আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন-_-কপোতাক্ষ তীরের পল্লী-প্রকৃতি তাহার 
অন্তরে কবিত্ব-শক্তির উদ্মেষ সাধন করিয়াছে । কপোতাক্ষতীরের প্রকৃতিকে 
তিনি বলিয়াছেন 11996 20189 10: ৪ 1006610 010110,. একথা ঠিক ন্‌য়। 
মাইকেল সহজাত কবিশক্তি লইয়া! জদ্গিয়াছিলেন-দেশবিদেশের রাশি রাশি 
সাহিত্য তাহার সেই দেবছূর্লভ কবিশক্তিকে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। এদেশে 
অবিরত সাহিত্য পাঠ করিয়া যদ্দি কেহ বড় কবি হইয়। থাকেন, তবে তিনি 
মাইকেল। প্রকৃতির কাছে মাইকেল একটুকুও খণী নহেন। তাহা যদি হইত 
তাহ। হইলে তীহার কাব্যে প্রকৃতি সমাদরের আসন লাভ করিত। মাইকেলের 
কাব্যে কচিৎ কখনো! গ্রকৃতিব সাক্ষাৎ মেলে) তাঁহাও নির্জীব পটভূমিকা 
রূপে- নয়ত মামুলী প্রথার অনুস্থতিরূপে। ণ্তাহার মধ্যে সেই সোনার 
কাঠির ম্পর্শ নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্ম। সজীব ও সজাগ 
হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।” ( রবীন্দ্রনাথ )। 
তাহার দৃষ্টি প্রকৃতির দিকে ছিল না-_সাধারণ মান্ষের দিকেও ছিল না-_ তাহার 
দৃষ্টি ছিল অসামান্য মান্ষের দিকে । এ দৃষ্টিও চর্শক্কুর দৃষ্টি নয়_সবপ্দৃষ্টি বা 
কল্পদৃষটি। এই দৃষ্টিতে মানুষ ও মান্ষের হ্ষ্টির যাহা কিছু বৃহৎ তাহা বৃহত্বর, 
যাহা কিছু মহৎ তাহা মহন্তর, যা কিছু সবল তাহা সবলতর হইয়! উঠিয়াছে। 
কবি তাগার কল্পম্থ্টির বর্ণনা করিতে গিয়া যখন ভাষা খুঁজিয়া পান নাই-- 
তখন অন্ত কোন কবিকল্পিত (অনেকন্থলে পুরাণপ্রসিদ্ধ ) ব্যক্তি ব৷ প্রাকৃতিক 
বস্তর সহিত আনুরূপ্য দেখাইয়। নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ।% 

এ বিষয়ে তিনি মিলটনের অনুগামী । 

দৃষ্টি যাহার চারিপাশে, তিনিই প্রকৃতিকে দেখিতে পান- দৃষ্টি বাহার 


* যেমন-_ কনক আসনে বমি দশ|নন বলী 
হেমকুট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজঃপুর্ন ! শতশত পাত্রমিত্র আদি 
সভাদদ্‌ নতভাবে বসে চারিদিকে | 
তূঙলে অতুল সভ। শ্কটিকে গঠিত 
তাহে শোতে রত্বরাজি, মানস সরসে 
সরম কমলকুল বিকশিত যথা। 
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দেশেকালে দূরবর্তী প্রদেশে ব1 কল্পলোকে তাহার দৃষ্টি ধাবিত হয় শূন্ত পথে-_ 
প্রকৃতির পঙ্গে তাহার পরিচয় হয় না। প্রকৃতির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা 
'্মরণ করিতে হয়। গ্ররুতির সর্বশ্রেষ্ঠ পূজারী রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে প্রকৃতি 
হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এই ব্যবধানই তাহার মনে প্রকৃতির 
প্রতি গভীর মমতার হট করিয়াছিল। 


মাইকেল হিন্দধর্ম, সমাজ, পারিবাবিক-ভীবন ত্যাগ করিয়া “নিজবাসভূমে 
পরবাসী” হইয়াছিলেন। তিনি অনুতপ্ত হইয়! নিঃসম্ঘল শেষ জীবনেও বাঙ্গালীর 
বেশভ্ষা আহারবিহার আচারবিচার গ্রহণ করেন নাই। খুষ্টান থাকিয়াও 
তিনি খাঁটি বাঙ্গালী জীবন যাপন করিতে পারিতেন। তাহার কাব্যে হিন্দুর 
পৃজার্চনা, আচারসংস্কার, শুচিতা» নিষ্ঠা, অনুষ্ঠানপ্রতিষ্ঠানের কথা আছে-_ 
কোথাও আঁলঙ্কারিক সৌষ্ঠববৃদ্ধির জন্-_-কোথাও হৃদয়াবেগের ন্ুপ্রকাশের 
জন্ত। ইহার অন্য অনেকে মনে করেন__মাইকেল খুষ্টান হইলেও মনে মনে 
হিন্দু ছিলেন। ই1 প্রাকৃত জনের কথা। প্রকৃত পক্ষে তিনি সাহেবই 
বনিয়াছিলেন-_-কিস্ত তিনি জানিতেন রসস্ষ্টি করিতে হইলে যে দেশের ভাষায় 
কাব্য রচনা করিতে হইবে, সেই দেশের ভাষায় ও সাহিত্যিক আবেষ্টনীতে 
যাহা কিছু শুচি নুন্দর, যাহা কিছু বিচিত্র ও অপূর্ব, ষাহা কিছু 
সম্পৎ সম্বল, তাহার সবই উপাদান ও উপকরণ-শ্ব্ূপ গ্রহণ করিতে 
হইবে__নতুবা কাব্য হয় না। কোন ভাষায় রস-স্টি করিতে হইলে 
সে ভাষায়, ঘাহাদের ভাষা তাহাদের এ্রতিহো ও সংস্কারে, তাহাদের 
মনোভূমিতে রসের অনুকূল যাহা ক্ছি আছে-সমস্তেরই বথ'যথ বিনিয়োগ 
করিতে হইবে। তাহ! ছাড়া, তিনি কেবল গৌঁড়জনের জন্যই মধুচক্র রচনা 
করিয়াছিলেন তাহ। ভিনি তুলেন নাই । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজনের জন্য কাব্য 
রচনা করিয়াছেন--তিনি ব্রা্ছ, হিন্দুসংস্কার হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবু তিনিও 
এ সত্য ভুলেন নাই। এইঞ্সত্য অনেক মুসলমান কবি বুঝেন না বলিয়া 
তাহারা গৌড়জনের কবি হইয়! উঠিতে ।রেন নাই। তিনি যখন বিজয়াদশমীর 
প্রতিমা! বিসর্জনের কথ। বলিয়াছেন--তখন ওপম্যের জন্যই তাহার উল্লেখ 


শ্বেতরক্ত' নীল গীত স্তত্ত সারি সারি 
ধরে উচ্চ হবর্ণছাদ ফণীজ্ যেমতি 
বিস্তার্ধি অযুত ফণ! ধরেন আদরে 
ধরারে। 


৭৪ বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় 


করিয়াছেন-_প্রতিমাপুজার প্রতি সত্/ই তীহার শ্রদ্ধা ছিল না। তুলসীর 
তলে দেউটির কথাও উপমার খাতিরে। 
তিনি যখন বলিয়াছেন-- 
গঙ্গাজলে পূর্ণ ঘট হায় ঠেলি ফেলি, 
কেন অবগাহ দেব কর্মনাশ জলে? 
অবহেলি ্বিজোত্তমে চণ্ডালে ভকতি ! 
তখন গঙ্গা! ও ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য বলেন নাই। দৃষ্টান্ত 
অলঙ্কারের জন্য ও হিন্দুসতী ভান্ুমতীর মুখের উপযোগী কথ৷ বলিয়াই গঙ্গা 
ও ব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন। মাইকেলের বাগ্েেবী সর্বদেশের কবিদের 
ল্মরণীয়া ও বরণীয়। কাব্যলক্মমী ছাড় অন্ত কেহ নহেন। 
একজন সমালোচক বলিয়াছিলেন--“এ দেশে ধর্্মবিষয় ছাড়া উৎকৃষ্ট 
কাব্য হয় না। মধুস্দন তাহা! বিলম্বে অনুভব করিয়াছিলেন-_তাই ব্রজাঙ্গন। 
কাব্য লিখিয়। তাহার ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন করিয়াছিণ্েনে।% 
দুঃখের বিষয় সমালোচকের ধারণাই ভ্রান্ত । মেঘনাদখধই যে মাইকেলের 
সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নাই। উৎকৃষ্ট কাব্য 
রচনায় ধর্ম বাঁধাই জন্মায়, সহায় হয় না। "আর ব্রজাঙ্গনাও ধর্মমূলঞ্চ কাব্যও 
নয়, উৎকৃষ্ট কাব্যও নয়। রাধাকৃষ্জের প্রেমলীপা লহয়া রচিত হইলেও এই 
কাব্যে আধ্যাত্মিক বাঞ্জনা নাই। এহ কাব্যে শ্রী€্চ একজন সাধারণ (প্রমিক, 
রাধা একজন প্রেমিক! মাত্র। কবিতাগুলি মি্িঞ প্রকৃতির নয়, সম্পূর্ণ 
রোমার্টিক প্রকৃতির । কবিতাগুলিতে প্রেমের গুঢ়তা ব! গাঢ়তাও প্রকাশিত 
হয় নাই। এইগু2র দ্বারা মধুস্থদন বাংলায় গীতি-ক'বতার একট! অভিনব 
আকৃতি ও প্রকৃতিরই প্রবর্তন করিয়াছেন। রাধারুষ্জের প্রেমলীল! পাচালী, 
কবির গান ও সখী-সংবাদ শ্রেণার সঙ্গীতে গ্রাম্ত লাভ করিয়াছিল--মধুসদন 
গর লীলাকে আবার সাহিত্যের শিট গোঠীতে স্থান দিলেন। এই হিসাবে 
ব্রজাঙ্গনাকে ধৈঞ্চব কবিদের পদাবলী ও ভান্ুলিংহ ঠাকুরের পদাবলীর মধ্যে 
যোগস্থত্র বল! যাইতে পারে। 
মাইকেলের রাবণ ধর্মাধর্মশবোধহীন আদিম মানবজাতির অতিমানব। 
পাশবিক বলই আদিম মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ বল ও সম্পদ, এই পাশবিক বলের 
চূড়ান্ত নিদর্শনই রাবণ-চরিত্রে রূপ লাভ করিয়াছে । সে জ্ঞানে পাশবিক 
বলের চূড়ান্ত প্রকাশই তাগর আত্মাভিব্যন্তি-_তাহাই তাহার পৌরুষ। 
ইহাকেই সে মানবধর্্ম বলিয়া জানে । সভ্য মানবের স্ুক্ ধর্মবোধ তাহার 


বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় ৭৫ 


নাই। এই বোধ তাহার অনুগত রাক্ষপগপেরও নাঁই। বিভীষণের এই সুল্ 
ধর্মবোধ ছিল-_তাছাঁকে সে পর্দাঘাতের যোগ্যই ভাবিয়াছিল। সীতাকে 
হরণ করিয়। আনিয়া সে যে কোন পাপ করিয়াছে তাহা সে মনে করিত না। 
সে জানিত, যে রক্ষা করিতে পারে না-তাহার সুন্দরী রমণীর অধিকারী 
হইবার অধিকার নাই, দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা বোধও তাহার নাই, তাহার 
মতে ভিখারী রাঁঘবের সঙ্গিনী হইবার উপধুক্ত1 নয় সীতা, তাহার বথাস্থান 
লক্কেশ্বরের সিংহাসনের বামার্দ-ভাগ। তাহার মতে সীতাকে সে-ই উদ্ধার 
করিয়াছে । সামান্ত মান্থষের এ কি কম স্পর্ধা যে কতকগুলে! বনের পণ্ড 
সঙ্গে করিয়া সে আসে তাহার বনবাস-সঙ্গিনীকে স্থরানুরত্রাস বিশ্বজয়ী বীরের 
গ্রাস হইতে ছিনাইয়া লইতে ! এই স্পর্ধার জন্য রামই অপরাধী । সে 
বীরধর্মই পালন করিয়াছে । তাহা ছাড়া, সুর্পণথার লাঞ্চনার জন্য রাম লক্ষণ 
দণ্ডনীয়, কেবল সীতা! হরণ করায় তাহাদের গুরু পাপে লঘু দণ্ডই হইয়াছে । 
হুপ্পণখা কোন অপরাধ করিয়াছে রাবণ তাহা মনেই করে না। কারণ, যে 
ধন্মবোধ থাকিলে হুর্পণথাকে অপরাধিনী মনে কর! যাইতে পারে সে ধর্মবোধ 
তাহার ব্বভাবতই ছিল না। এমন যে রাবণ, আর্্যজাতির ধর্মবোধ তাহার মধ্যে 
জন্মে নাই বটে, কিন্তু তাহারও ন্নেহ ভালবাসা ছিল। তাহার অধিনায়কত৷ 
করিবার সকল গুণই ছিল। তাই রাক্ষমগণ ছিল তাহার বশীভূত, তাহার 
জন্য তাহারা দলে দলে প্রাণ দিয়াছিল» _তাহারাও ্তায়ান্তায় ধর্মাধর্মের বিচার 
করে নাই। 

রাবণ দুইজন ম|চুষ ও তাহার বানরবাহিনীকে গ্রাহই করে নাই। তাই 
সাগর বীধিয়। তাহারা লঙ্কায় উপস্থিত হইল। রাবণ ক্রমে বুঝিল নরবানর 
উপেক্ষণীয় নয়। তাহার! দেহে ও অস্ত্রে তাহার এবং তাহার পুত্রপৌত্র ও 
অনুচরগণের মত বলশালী নয় বটে, কিন্তু অন্ত কোন অরৃশ্ঠ শক্তি তাহাদের 
অসাধ্যসাধনে প্রবপ্তিতি করিতেছে । এই শক্তির কতকটা আধিদৈবিক 
কতকট] আধিভৌতিক। এই শক্তিই “. ঘতি। রাবণ ধর্ম মানে নাই, কিন্ত 
নিয়তিকে মানিতে বাধ্য হইয়াছে। এই নিয়তির সহিতও রাবণ যুঝিতে 
চাহিয়াছে। কারণ, সে জানে পাশবিক বলের দ্বারা বিশ্বে সকলের সঙ্গেই 
যুদ্ধ কর! চলে। কিন্তু যতই বড় বড় ছূর্জয় বীরগণের পতন হইতে লাগিল-_ 
ততই তাহার কে আসক্ষালনের তেজ কমিয়া আসিতে লাঁগিল-_বীররস 
ক্রমে করুণরসে পরিণত হইতে লীগিল। শেষ পধ্যস্ত রাবণকে নিয়তির 
শক্তির অজেয়তা শ্বীকার করিতে হইল। কিন্তু তবু সে স্বধর্থ ত্যাগ 
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করিল না-_কারণ, তাহার বিশ্বাস ছিল ম্বধর্থ্ে নিধনং শ্রেয়; পরধর্থে 
ভয়াবহঃ”। 

মেঘনাদ রাবণেরই আত্মজ, রাঁবণেরই অংশীভূত। অতএব মেঘনাদ 
সম্বন্ধে পৃথক করিয়া! কিছুই বলিবাঁর নাই। এই যে রাবণ আদিম মনুস্ত 
জাতির প্রতিনিধি, ইহার প্রতি উনবিংশ শতাবীর সুসভ্য কবির সহানুভাতি 
কেন? মাইকেল রাবণকে সার্বভৌম মানবতার প্রতীকম্বরূপ ধরিয়াছে 
নিয়তির সহিত সংগ্রামে। আজিকার মানুষ কেবল পশুবলে বলীয়ান নয়, 
তাহার সম্বল এখন বনু প্রকারের বল। তবু নিয়তির বিরুদ্ধে তাহার সকল 
বলের পরিণতি রাবণ-মেঘনাদেরই মত। নিয়তির সহিত সংগ্রামে শতশত 
এরাবতের বলও নিক্ষল, দূর্বল মানুষের ত কথাই নাই। মানুষের এই 
অসহায়তাই কবির চিত্রকেও কবির নিজের বারংবার পরাজিত পুরুষকারকে 
ব্যথিত করিয়াছে। এই ব্যথাই পুরুষকারের মূর্তপ্রতীক রাবণ-মেঘনাদের 
প্রতি সমব্যথা বা সহাম্ুতৃতিতে পরিণত হইয়াছে। এই সমবেদনাই কাব্যের 
পক্ষে ভূষণ হইয়াছে, দূষণ হইয়া! উঠে নাই। কবি রাবণাশ্রিত পুরুষকারের 
প্রতি শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করিয়াছেন-_তাহাতে স্বভাবতই “নিজ বলে সতত দুর্বল 
দেবের প্রপাদে স্থফলভোগী দৈববলে বলী” রাম লক্ষণের প্রতি অশ্রদ্ধ। প্রকটিত 
হইয়াছে । বান্মীকি বিভীষণকে পরম ধাশ্মিকরূপে চিত্রিত করিয়াছেন__ 
তিনি হ্যায়, সত্য ও ধর্মেব অনুরোধে রাবণকে ত্যাগ করিয়৷ রামপক্ষ গ্রহণ 
করিয়াছিলেন-_-মহাভারতের ধূতরাষ্ট্রের দাসীপুত্ যুযুৎ্ন্ুর মত। বাংলাদেশের 
লোকে এই বিভীষণের এই চরিত্রমাহাত্ম্য উপলব্ধি করে নাই। বাঙ্গালীরা 
বিভীষণকে বিশ্বাসঘাতক, স্বজনবিছেষী, স্বার্থপর ব্যক্তি বলিয়া! মনে করিয়াছে । 
“ঘরের শক্র বিভীষণ' বলিম্প! প্রবাদবচনের স্থষ্টি হইয়াছে--বিশ্বাসঘাতক ও 
বিভীষণ একার্থক হইয়। পড়িয়াছে। বাঙ্গালীর! রামকে ভগবানের অবতার 
মনে করে। রাবণকে মহাপাষও্ড বলিয়! ঘ্বণা কুরে, কিন্ত “রাঘবের পদাশুয়ী 
বিভীষণকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই-_-বিভীষণ সম্বন্ধে ধর্ম্মাধর্শা- 
বিচার একেবারেই করে নাই। 

মাইকেল তাহার কাব্যের আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্তই বিভীষণকে 
দ্বণিত চরিত্র বলিয়! পরিকল্পিত করিয়াছেন। মাইকেলের বিভীষণ স্বার্থপর, 
রাবণকে সিংহাসন্চ্যুত করিয়া সে লঙ্কার রাজা হইতে চায়। তাহা ছাড়া, 
লঙ্কা পাপভারে ভুবিবে, অতএব সে কেন অন্তের পাপে ডুবিতে চায়, 
আত্মরক্ষার ওন্ত সে রামের চরণে আশ্রয় লইয়াছে। 
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বিভীষণ আগে হইতেই বাক্গালীর মনে শ্রদ্ধার আসন পায় নাই। কাজেই 
বিভীষণ-চরিত্র অঙ্কনে মাইকেলের কোন সক্কোচ ছিল না-_ইহার জন্ত তাহাকে 
কোন জবাবদ্দিহি দিতে হয় নাই। 

মাইকেলের মতে রাক্ষসদের হুক ধর্মবোধ নাই-কিন্ত তাহারদ্দেরও একট? 
সভ্যতা আছে। সেই সভ্যতার আদর্শে জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতিগ্রীতি সব 
চেয়ে বড় ধর্ম। যাহার। ইহার চেয়েও বড় কোন আদর্শকে ধর্ম বলিয়৷ মনে 
করে-_তাহারা অসভ্য বর্বর । মেঘনাদ তাই বলিতেছে--বন্ত বর্ধর রাঁম 
লক্ষণের সহবাসে সুসভ্য রাক্ষল বিভীষণও বর্ধর হইয়! পড়িয়াছে। আচারে 
আচরণে, আহারে বিহারে, সমাজ ও ধর্মজীবনে ইউরোপীয় হইলেও কবি যে 
বাঙ্গালী তাহা! তিনি ভুলিতে পারেন নাই | তাহার চারিপাশের বাঙ্গালীদের 
প্রতি তাহার ঘ্বণ। অনেকরূপেই তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্ত 
এই জাতির জন্ত তাহার উৎকগ্ঠাও ছিল। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বাঙ্গালী 
ধর্মভীরু, শান্তিপ্রিয়, হৃদয়বান্, ক্ষমাশীল ও বুদ্ধিমান জাতি। এত গুণ 
থাকিতেও জীব-সংগ্রামে বাঙ্গালী অনুপযুক্ত, তাহার সংকল্পে দৃঢ়ত। নাই, 
শৌধ্য নাই, সাহস নাই; তাহার চরিত্রে পৌরুষবলের অভাব, পদে পদে 
ধর্মের বিধিনিষেধ মানিয়া৷ চলে বলিগ্বা বাঙ্গালীরা আগাইতে পারিতেছে না। 
বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে কবির এই ধারণ! হইতে কবির মনে মনুষ্যত্বের একটা 
অভিনব আদর্শ প্রবল হইয়। উঠে। ইহা! মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ আদর্শ নয়। 
বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে ২ত্তর অভাব, সেই সেই বৃত্তির সমবায়ে এই আদর্শের 
সুষ্টি। তাহার এই আদর্শে অতিরিক্ত 77191178919 দেওয়ার ফলে রাবণ 
চরিত্রের র্ূপান্তর-সাধন। বাণিজ্যাবমুখ জাতিকে একদিন আচাধ্য প্রফুল্লচন্ত্র 
আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন_-“তোমর! মাড়োয়ারী হও।” বুদ্ধিমান্‌ 
ব্যক্তিমাত্রেই এই উক্তির উদ্দেশ্য কি তাহা বুবিয়াছিলেন। মাইকেল যদ্দি 
বাঙ্গালী জাতিকে বলিতেন--*তোমরা রাবণ হও ।” তাহা হইলে তাহার 
লক্ষ্যার্থ এ ভাবেই বুঝিতে হইত। " 'বণের আদর্শেও একট] জাতীয় সত্য 
আছে,_কবি তাহাকে কাব্যকল্পনার অনুবীক্ষণের সাহাঁষ্যে দেবাইক্ীছেন 
বলিয়া অনেকের চোখে বিসদৃশ বলিয়া! মনে হয়। 

এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, বাঙ্গালী চরিত্রে যে যে বৃত্তি নাই-_-সেই সেই 
বৃত্তির সমবায়ে যে চরিত্রের সৃষ্টি, তাহাত বাঙ্গালীর পক্ষে অবাস্তব । এইক্ধপ 
চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়৷ যে কাব্য রছ্িত-_তাহা বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ কেমন করিয়া 
হইল? একটি কথা বলিতে তুল হইয়াছে। কবি রাবণ-চরিত্র গঠনে 
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বাঙ্গালীর হ্ৃদয়বন্ত!_তাহার পারিবারিক জীবনের সৌকুমার্য্য বর্জন করেন 
নাই। বাঙ্গালীর সঙ্গে রাবণ-চরিত্রের এখানে সংযোগ । তাই রাবণ-চরিক্র 
বাঙ্গালীর কাছে অবাস্তব হইয়া উঠে নাই। এই জন্যই মেঘনাদ-বধ গ্রীক 
কাব্যের অনুগামী হইয়াও বাঙ্গালীর নিজস্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে-_বাঙ্গালী 
হৃদয়ের কারুণ্য মেঘনাদ-বধকে গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাসে বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ করিয়। 
তুলিয়াছে। তবে এ কথাও ঠিক, মধুস্থদন খুষ্টান হইলেও আজিকার 
তথাকথিত সুসভা শিক্ষিত লোকেরা যতট! অবাঙ্গালী ও অহিন্দু হইয়াছেন-_ 
তিনি ততট। হইতে পারেন নাই। তাহার শ্রেচ্ছ জীবনের ফাকে ফাকে 
প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দিরের চুড়াগুলি দেখা ষাইত। কাব্যের প্রয়োজনে 
তিনি হিন্দু সংস্কার ইত্যাদির প্রয়োগ করিয়াছেন না-বলিয়! বরং বল! যায়, 
কাব্যের রসম্ঙ্টির প্রয়োজনে তিনি হিন্দু মনটিকে ও বাঙ্গালী স্বভাবটিকে 
ফিরাইয়। আনিতে পারিতেন। “বহু বৎসরের বনু বিরুদ্ধ ভাব-চিস্তা নানা 
বিজাতীয় সংস্কারের উপরিসঞ্চিত স্তরভে্দ করিয়া তাহাকে তাহার জীবনের 
সেই নিম্ন তলের ভাবস্তরে পৌছিতে হইয়াছিল ।” ( মোহিতলাল ) 

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন, “ছুই সহন্ত্র বৎসর মধ্যে কবি একা! জয়দেব গোস্বামী । 
জয়দেব গোম্বামীর পর শ্রীমধুস্দন।, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাপতি, চণ্তীদাস, 
গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্ত্রকে জয়দেব ও মধুসুদূনের সমশ্রেণীতৃক্ত 
মনে করেন নাই। কবি বলিতে এখানে বঙ্কিম যুগপ্রবর্তক কবিগুরু মনে 
করিয়াছেন। বিদ্ভাপতি, চণ্তীদাসঃ গোবিন্দদাস,জয়দেবেরই অন্ুকারক। 
ভারতচন্দ্র তাহার মতে শব্বশিল্পী, মুকুন্দরাম সমাজচিত্রশিল্পী। মাইকেল 
নবযুগের প্রবর্তক। 

বঙ্গ-সাহিত্যে সনেট মাইকেলের একটি অপূর্ব দান। তিনি পেখ্রীর্কা 
প্রবর্তিত সনেটের রূপই বাংলায় প্রবর্তন করেন। সংহত পরিসরের মধ্যে 
একটি ভাবকে প্রকাশ করার পক্ষে ইহ! হথন্দর ব্যবস্থ। । গীতিকবিতার প্রেরণা 
দেয় মনের আবেগ, কিন্ত আবেগে সংযম না থাকিলে সর্বাহ্গসুন্দর গীতিকবিতা 
হয় না। সনেট বাধ্যতামূলক সংযমের বন্ধন। মাইকেলের ভাবোচ্্বাসে 
স্বাভাবিক সংযম ছিল না, হয়ত তিনি তাহ! উপলব্ধি করিয়াই এই সনেটের 
বন্ধন বরণ করিয়! লইয়াছেন। কয়েকটি সনেট বেশ রসঘন হইয়াছে । 

মাইকেলের সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতাগুলি সনেটের আকারেই লিখিত। 
সনেটের মধ্য দিয়া তিনি তাহার কৃতজ্ঞতা, ভক্তি, শ্রীতি, কারুণ্য, অনুতাপ 
ইত্যাদি মনোভাব প্রকাশ করিয়্াছেন। কবি তাহার কবিজীবনের জন্ত যে 
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স্বদেশীয় কবিগণের নিকট খণী--তাহাদের উদ্দেশে একটি করিয়া! তিনি সনেট 
' রচনা করিয়াছেন। কবি অবশ্ত প্রথমেই পেত্রার্কার গুণগান করিয়াছেন-__ 
“বাগেবীর বরে বড়ই যশন্বী সাধু" বলিয়। তাহাকে আহ্বান করিয়া বঙ্গ- 
সরস্বতীর চরণে তাহার দান নিবেদন করিয়াছেন। বাজীকি, কালিদাস, 
জয়দেব, কাশীরাম, কৃত্তিবাস ইত্যাদি যে সকল কবির কাছে মাইকেল খনী, 
তাহাদের উদ্দেশে তিনি অর্থ্য নিবেদন করিয়াছেন। মুকুন্দরাম আমস্তের 
টোপর” ও “কমলে কামিনীর” এবং ভারতচন্ত্র ঈশ্বর পানী” ও 'অব্নপূর্ণার 
ঝাঁপির+ মাঁরফতে কবির কৃতজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের উদ্দেশে 
সনেটে কবিকে কাব্য-ব্রঞ্ধামে রাখালরাজ বলিয়াছেন--দেশ ক্রমে তাহাকে 
ভুলিয়া! যাইতেছে বলিয়া কবি ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্ড মাইকেল 
নিজেই দায়ী, তিনিই দেশবাসীকে গুপ্ত কবির কথা তুলাইয় দিয়াছেন। 
এই সনেট লিখিয়া কবি যেন তাহার তথাকথিত অপরাধ ভগ্ন করিয়াছেন। 
বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে সনেট গভীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। 
শ্রদ্ধানিবেদনের জন্ খুব বড় একট। পরিসরের প্রয়োজন হয় না_সনেটের 
পরিসরই যথেষ্ট । কবি শ্রদ্ধানিবেদন ও প্রশস্তির একটি সুন্দর অঞ্জলিরপ 
সনেটের ছলে আমাদের দান করিয়। গিষাছেন। 
সনেটগুলি আরব হইয়াছে--“বঙ্গভাষা” দিয়া । অনুতাপের আন্তরিকতা 

ইহা সাফল্যলাভ করিয়াছে। “মিত্রাক্ষর” সনেটটিও বঙ্গভাষার উদ্দেশে। 
বঙ্গভাষাকে উদ্দেশ করিয়। কবি বলিয়াছেন--যে তোমার চরণে মিত্রাক্ষর 
বেড়ী পরাইয়াছে সে বড়ই নিষ্ঠ্র। কবি এই আক্ষেপটুকু অমিত্রাক্ষরে 
করিলেই ভালো করিতেন। যাহার! মিত্রাক্ষর বেড়ী পরাইয়াছে তাহারা ত 
নিটুর। কবি সে হিসাবে ঘোরতর নিষ্ঠুর হইয়া পড়িলেন। সনেটের 
মিত্রাক্ষর যে বেড়ীর উপর বেড়ী-_-কঠোরতর বেড়ী। যাক--কবির শেষ 
সনেটটি কাব্যলক্ী বরদার উদ্দেশে। মাইকেলের গীতি-কবিতার উৎকৃষ্ট 
নিদর্শন হিপাবে ইহা! উৎকলন করি__ 

বিসঙ্জিব আজি মাগে বিস্বাতির জলে 

( হদয়মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি' ) 

ও প্রতিমা । নিবাইল দেখ হোমানলে 

মনঃকুণ্ডে অশ্রধারা মনোছুঃখে ঝরি। 

শুকাইল ছুরদৃষ্ট সে.ফুল্ল কমলে 

যার গম্ধামোদে অন্ধ এ মন, বিশ্মরি 
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সংসারের ধর্ম কর্ম। ভুবিল সে তরী 
কাব্যনদে, থেদাইনু যারে পদবলে 
অল্পদিন ! নারিম্থু মা, চিনিতে তোমারে 
শৈশবে অবোধ আমি ! ডাঁকিলা! যৌবনে; 
(যদিও অধম পুত্র, মা! কি ভোলে তারে ?) 
এবে ইন্দ্প্স্থ ছাড়ি যাই দুর বনে। 
এই বর হে বরদে, মাগি শেষবারে 
জ্োোতির্সয় কর বঙ্গ ভারত রতনে। 
অনুতাপ দিয় চতুর্দিশপদী কবিতাবলীর আরম্ভ অন্ুতাপেই শেষ। 
এই সনেটটিতে কবির হৃদয়বেদনা আভাসিত হইয়াছে, পূর্ণরূপে পরিস্ফুট 
হয় নাই। সনেটের ক্ষুদ্র পরিসরে তাহা সম্ভব নয় । কবি যেখানে হদয়ব্দেনার 
অকুষ্ঠিত অভিব্যক্তি দিতে চাহিয়াছেন সেখানে তিনি প্রচলিত ছন্দো্ধপই 
গ্রহণ করিয়াছেন -- যেমন--“রেখ ম৷ দাসেরে মনে এ মিনতি করি পদে? অথব। 
“আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিম্থ হায়।, কোন বাথাঘন সনেট এই 
কবিতা ছুইটির সমকক্ষ হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলিয়াছেন-_ 
ণ্চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে অল্পকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়! 
আসে, যে তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছাস তেমন স্ফুত্তি পায় না।” 
পদর5নার জন্ত বিগ্যাঁপতি প্রচলিত মৈথিলী ভাষ! ছাড়িয়া! ব্রজবুলি ভাষার 
প্রবর্তন করেন । এই ভাবায় গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস হত্যার্দি বৈষব কবিরা 
পদ বচন! করিয়! বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। মধুহ্দন ও তাহার কাব্য 
রচনার জন্য প্রচলিত ভাষা ত্যাগ করিয়। নিজস্ব ভাষার স্ষ্টি করিয়াছিলেন-- 
এই ভাষার অন্কারকও কম হয় নাই, কিন্তু কেহই মাইকেলের ভাষা আয়ত্ত 
করিতে পারেন নাই--অজ্জরনের গাগ্ডাবে কেহই জ্য। আরোপণ করিতে পারে 
নাই। এই ভাষায় কেহ কাব্য লিখিতে পারেন নাই ব। এই ভাষ। কাব্যে 
চলে নাই বলিয়া কেহ কেহ বলেন--উহ1! খাটি বাংল! ভাষাই নয়। বাংল! 
ভাষার মধ্যে কতকগুণি অগ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের আবির্ভাবে বাংলাভাষ! 
যর্দি তাহার জাতি হারায় তাহা হইলে অজন্র ফাঁপা আরবী শব্দের আবির্তাবে 
বাংল! ভাষা কি তাহার রক্তবিশুদ্ধি রাখিতে পারিয়াছে? যদি উহ প্রচলিত 
ভাষা নাই-ই হয় উহ! মহত্তর শিল্পন্থষ্টির উপযোগী ভাষা । তাজমহলের উপাদান 
ও গঠনভঙ্গী সারা দেশে খু'জিয়। পাওয়। যাঁয় না--তাই বলিয়। উহার উপাদান 
ও গঠন-ভক্গীর কে নিন্দা করিবে? 
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মাইকেল যে যুক্তাক্ষর-ঘন সংস্কত শব্খগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন-_-তাহা 
নিরর্থক নয়। সৌনধ্যন্থটির জন্ত প্রবূপ শব্ধ প্রয়োগের প্রয়োজন আছে 
বঞ্কিমও তাহা! মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছেন--প্প্রয়োজন হইলে আপত্তি 
নাই। নিশ্রয়োজনেই আপনত্তি।” রবীন্ত্রনাথও বলিয়াছেন--“সংস্কত ছন্দে 
যে বিচিত্র সঙ্গীত তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘ হত্বত। 
এবং যুক্তাক্ষরের বাহুল্য । মাইকেল মধুস্দন ছন্দের এই নিগুঢ় তটি 
অবগত ছিলেন। সেইজন্য তাহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি ও 
তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যাঁয়।” যেখানে গান্ভীর্য্য সৃষ্টি করিতে হইবে, 
পৌরুষ মবলতা৷ প্রকাশ করিতে হইবে,__যেখানে রাঁজগ্রী-গরিম। প্রকাশ করিতে 
হইবে, যেখানে ভাবানুগত ধ্বনির সৃষ্টি করিতে হইবে, মাইকেল সাধারণতঃ 
সেখানেই প্রন্নপ শব্দ প্রয়োগ করিতেন । প্রচলিত সর্বজনোচ্ছিষ্ট শব্দে সেখানে 
ভাব প্রকাশিত হইলেও, তাহার যথাযথ আবেষ্টনীর হৃষ্টি হয় না। তাহ! ছাড়া, 
ছন্দংস্পন্দ সৃষ্টির জন্যও এইরূপ শব্দপ্রয়োগের প্রয়োজন হইয়াছে । যেমন-_ 
(১) যাদ:পতি-রোধঃ যথা! চলোশম্মি আঁঘাতে। 
(২) কিংবা বিশ্বাধর! রম! অন্বুরাশি তলে। 
(৩) রুধিল! বাসবত্রাস ! গন্ভীরে যেমতি 
নিশীথে অস্থরে মন্ত্রে জীমুতেন্ত্র কোপি 
কহিলা বীরেন্দ্র বলা । 
(৪) গাণ্তীব কোদগ্ডোপম ইরম্মদতেজঃ। 
দন্তোলি-নিক্ষেপী 
সহশ্রাক্ষে যে হধ্যক্গ বিমুখে সংগ্রামে । 
(৫) প্রচণ্ড গাণ্ীব তুলি টক্কারে হঙ্কারে 
দরহিল! থাগুব রণে। 
ধাহারা মনে করেন কেবল ভাবপ্রকাশের জন্যই শব্দ, তাহারা একথা বুঝিবেন 
না। কাব্যে ধ্বনির জন্যও শৰের প্রয়োজন । ভাবাহুগ ধ্বনি যে শব্দের ছ্বারা 
গ্রকাশিত হইবে কাব্যে সেই শব্দই চাই ।* বঙ্গসাহিত্যে মেঘনাদবধের ভাব, 


* সপ্তম সর্গ হইতে ভাবানুযায়ী ধ্বনি স্্টির একটি উদাহরণ । রণযাত্রার বর্ণনা 
বাহিরিল অগ্মিবর্ণ রধগ্রাম বেগে 
বরধবজ ; ধুমবর্ণ বারণ, আক্ফালি 
ভীষণ মুদগর গুণ ; বাহিরিল হ্তেষে 
তুরঙ্গম, চতুরলে "আইল গঞ্জিয়! 
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বাচন-তঙ্গী, আদর্শ, ছন্দ সবই নূৃতন-_-কাজেই প্রচলিত ভাষাতে কুলায় নাই-_ 
নূতন নূতন শব্কেও আমন্ত্রণ করিতে হইয়াছে। 

মাইকেল নামধাতুর পদ অজস্র রচনা করিক্লাছেন। চল্তি বাংলায় 
নামধাতুর বহু পদ প্রচলিত আছে--প্রাটীন বাংলাতেও ২।৫টির দৃষ্টান্ত পাওয়। 
যায়। নবরচিত বলিয়া! অস্বাভাবিক মনে হয়, কিন্তু ইহাতে বাংল! ভাষার 
সম্পদ বাড়িয়া গিয়াছে । প্রতিভাবান সাহসী সাহিত্যিক ছাড়া অন্ত কেহ নূতন 
কিছুর প্রবর্তন করিতে পারে না। মাইকেলের প্রবর্তিত সব নামধাতুর পদ চলে 
নাই বটে, কিন্ত নামধাতুর পদ গঠনের প্রথা কাব্য-সাহিত্যে চলিয়। গিয়াছে। 

মাইকেলের ভাষ৷ শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মণিমুক্তায় বলমল করিতেছে। 
মাইকেলের অন্ুপ্রাস প্রচলিত ধরণের নয়--ইহাকে অনুস্থযত অনুপ্রাস বল৷ 
যাইতে পারে। একই বর্ণ চরণের প্রত্যেক শব্ের প্রথমে ন। বসিয়! শব্দের মাঝে 
মাঝে বসে। যেমন--একাকিনী শোকাকুলা অশোককাননে কীাদেন 
রাঘববাঞ্চ ত্বাধার কুটারে।” তাহার অমিত্রাক্ষরে মিল ছিল নাঃ কিন্তু যে 
দুইটি শবে মিল ঘটে, সেই শব্ধ দুইটিকে চরণের মধ্যে বসাইয়। তিনি সমন্ত 
চরণকে হিল্লোলিত করিতেন--যেমন--দোধী আমি নাহ বৎস বৃথা ভর্খস 
মোরে। নমে ত্বিষাম্পতি-দুতী উষার চরণে । রোহিণীর ন্বর্ণকান্তি ভ্রাস্তিমদে 
মাতি। অন্ুরাশিনাদসম কম্থুরাশি যবে। 


যুক্তাক্ষরের অনুপ্রাস অনেক সময় নগর-সংকীর্ভনের মৃদঙ্গের মত বাজিতে 
ঝাজিতে চলে-__ 


(১) উলঙ্গ বরাঙ্গ যথখ! মানসের জলে 
অপ্মরীর, জলকেলিকরে তাঁরা যবে। 
বাজিছে নৃপুর পায়ে নিতম্বে মেখল। 
মুদঙ্গের রঙ্গে; বাঁণা রবাব মন্দির 


চামর, অমরত্রাস ; রথিবৃন্দ সহ 
উদগ্র সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে 
বাক্ষল, জীমূত বৃন্দ মাঝারে যেমতি 
জীমুতবাহন বন্্রী ভীম বজ্র করে। 
বাহিরিল হুহঙ্কারি অসিলোমাবলী 
অন্থপতি, বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে 
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, হুর্মদ সমরে। 
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আনন্দে শ্বরজ্জ সবে মন্দে মিলাইছে 

সঙ্গীত তরঙ্গে রঙে ভাসিছে অঙ্গন] । 
(২) গন্ভীরে অন্বরে যথ। নাদে কাদস্থিনী 

উচ্চৈংত্বরে নিতশ্থিনী কহিল! সম্ভাষি 

সথীবৃন্দে লক্কাপুরে শুনলো! দানবি, 

অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী সম এবে 

কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথ|। 


মাইকেল অর্ধ যমকের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ইহাকে ছেকাশুপ্রাসও বলে। 
যমকে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে পুনরাবৃত্ত হয়--অর্থের বিশেষ পার্থক্য না 
ঘটাইয়া মাইকেল একই শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেন। যেমন-_ 


(১) চলে দত্তী আস্ফালিয়। শুণ্ড দণগ্ধর যথা কালদগ্ড। 
(২) দুর্দান্ত দানবে দলি নিস্তারিল। তুমি 
দেবদলে নিস্তারিণি, নিস্তার” অধীনে 
মাঁহষমর্দিনি মর্দি দুর্মদ রাক্ষসে | 


মাইকেলের কাব্যে দৃষ্টান্ত, প্রতিবন্ত,পমা, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনী ইত্যাদি 
উপমাত্মক অলঙ্কারের খুবই প্রাচুর্য । স্থলে স্থলে 07)970 ৪101119র ক্ষীণ 
অনুম্থতিও দেখা যায়। মাইকেল মহাভারতীয় ঘটন। ও ব্রজলীল! হইতে বন্ 
স্থলে উৎপ্রেক্ষা ও উপমার উপ'পান গ্রহণ করিয়াছেন। জীবজন্তর আচরণ হইতে 
উপমান-নির্বাচন গ্রীক সাহিত্যের অনুসরণ । কবি সিংহ, মুগ, ব্যান্র, রাজহংস, 
সর্প, শজারু, হস্তা ইত্যাদি জীবকে উপমান রূপে নির্বাচন করিয়াছেন। অনেক 
সময় কেবল ক্রিয়ার উপম। মাত্র । প্রত্যেক বক্তব্যকে উপমাত্মক চরণের দ্বারা 
সমাপ্ত করিবার একট। আগ্রহ সর্বদাই দেখা যায়-_রূপবর্ণনাতে ত কথাই নাই। 
অনেক সময় তিনি সংস্কৃত কাব্যের উৎপ্রেক্ষা। বা উপমা অক্ষু্ণ ভাবেই গ্রহণ 
করিয়াছেন। যেমন-- 


(১) শ্িখিপুচ্ছচুড়া যেন মাধবের শিরে। 
(২) এক প্রাণ ছুই জন বাগর্থ ষেমতি। 
(৩) ফুলদল দিয়! কাটিল! কি বিধাতা শানসলী তরুবরে? 


তাহার নিজন্ব মৌলিক উপ্রেক্ষা অনেক সময় চমতৎকার--. 
(১) ধুতুরার মালা যেন ধূর্জাটির গলে। 
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(২) নিশ্ুর বিশ্দু শোভিল ললাটে 


গোধূলি ললাটে আহা তারারত্ব যথা। 


(৩) এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী 


পদতলে, আহ। মরি, স্বর্ণ দেউটি 
তুলসীর মূলে যেন জলিল উজলি, 
দশ দিশ। 


কবি সাঙ্গরূপক অলঙ্কারেরও বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যেমন- 


€১) 


(২) 


শোকের ঝড় বহিল সভাতে। 
স্থরন্ন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
রামাকুল।॥ মুক্তকেশ মেঘমালা । ঘন 
নিশ্বাস, প্রবলবাযু; অশ্রু বারিধার। 
আসার ; জীমৃতমন্জ্র হাহাকার রব। 
জ্বলিছে অন্বর যথা বন-দাবানলে ; 
ধূমপুঞ্জ শোভে তাহে গজবাজী ; 
শিখারূপে শূলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি' 
নয়ন। চপলা যেন অচলা, শোভিছে 
পতাকা; রবি পগিধি জনি তেসোগুণে 
ককঝকে চর্স, বর্ন ঝলে ঝলঝলে। 


বীরাঙ্গন! কাব্য 


মধুস্্দনের কাব্যভাগ্ডারে মেঘনাদের পর বীরাঙ্গনার স্থান। বীরাঙগন! 
কাব্যে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর ছন্দোরচন। সর্বাঙ্গন্ুন্দরতা লাভ করিয়াছে । 
রোমক কবি ওভিদ্ের হেরোইদায় কাব্যের অনুসরণে ইহা! রচিত। ওভিদ 
পত্রাকারে (73018198) তাহার এ কাব্যের কবিতাগুলি লিখিয়াছিলেন। 
মাইকেল তদমুসরণে বাংলায় পত্রাকারে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। বীরাঙ্গনা 
নামটিও অভিদের হেরোইদায়েরই অন্ুবর্তন। ওভিদ্বের কাব্যে ২১টি পত্র 
আছে--মাইকেল ১১টি সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারত 
হইতে মাইকেল বীরাঙ্গনা-চরিত্রের সন্ধান করিয়াছিলেন । সাধারণ বুদ্ধিতে 
একমাত্র জনাকেই বীরাঙ্গন! বলিয়৷ মনে হুইবে। বীরাঙ্গনার অর্থ, মাইকেলের 
মতে,__ষে নারী তাহার নারীত্বের স্বাতন্ত্র্য ও মর্ধ্যাদ। রক্ষা করিবার জন্ত তাহার 
পতিকে বা প্রণয্ীকে অকুঠ ভাবে মনের কথা জানাইয়াছেন। হুতস্ত 
শকুস্তলাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়। রাজপুরীতে ফিরিয়া শকুস্তলাকে 
তুলিয়। গিয়াছেন। শকুস্তলার পত্র কাতরোক্তিতে পূর্ণ_তাহা হইলেও এইরূপ 
পত্রদ্ধারা রাজরজেশ্বরকে প্রেমীকুলতাজ্ঞাপনে বনবাসিনী খধিবালার অল্প 
সাহস প্রকাশ পায় নাই। সোমের প্রতি তারা একখানি চমৎকার পত্র" 
কবিতা । গুরুপত্ী তার! পতির শিষ্য সোমকে প্রেম নিবেদন করিতেছে--- 
ইহা অত্যন্ত সাহসিকার কাজ। ধীছার। সাহিত্যরসের রসিক নহেন, তাহার! 
বলিবেন--“যাহা শুনিলে কানে আঙ.ল দিতে হয় তাহ! লইয়া! কবিত। খৃষ্টান 
মাইকেলই লিখিতে পারিয়াছেন।” কিন্তু এই কাহিনী যে খধিকবি রসালে! 
করিয়া পুরাণেই রচন। করিয়া গিয়াছেন--তীহার সম্বন্ধেকি বলিবেন? সোম 
আদর্শ বঈ্পবান্‌ সুন্দর যুবক, তার৷ কুন্দরী তরুণী, তারার স্বামী বৃহস্পতি পুরাণের 
“ন্ত্রশেখর' , তার! “শৈবলিনী। সংস্কারমুণ্ড মনে বিচার করিলে দেখ! যাইবে 
সোমের ক্ধূপে তারার বিশুদ্ধ হওয়। অস্বাভাবিক নয়। কাব্যের পক্ষে ইহাই 
যথেষ্ট । সামাজিক সংস্কারের বাহিরে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিশোধ প্রবেশ 
করিয়া এই কবিতা উপভোগ করিতে হইবে । এইক্প সংঘটন বাঞ্ছনীয় নয় বটে, 
কিন্ত জগতে এইকপ ঘটে। যদ্দি ঘটে, তাহা! হইলে কাব্যের বিষয়ীভূত ন! 
হইবে কেন? পঙ্ক ও মৃণালকে ভূলিয়ঃ যেমন পয্মের সৌন্দর্য আমর! উপভোগ 
করি--এ কবিতা সেই ভাবেই উপভোগ করিতে হুইবে। সমাজসংস্কার ও 
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পারিবারিক সংস্কার এমন কি দাম্পত্য সংস্কারের বিরুদ্ধে বিড্রোহিণী 
তার! একজন বীরাজন!| । 

দ্বারকানাথের প্রতি কুক্সিণী কবিতায় রুক্মিণী বীরাঙ্গনা! । জ্যোষ্ঠভ্রাত৷ কুল্ধী 
শিশুপালের সঞ্গে রুক্মিণীর বিবাহ স্থির করিয়। ফেলিয়াছেন। রুঝ্সিণী অসহায়! 
কুমারী হইয়াও পারিবারিক বিধানের বিরুদ্ধে নিজের প্রেমাম্পদ শ্রারুষ্ণকে 
হরণ করিয়া লইয়া যাইবার জন্ত পন্ধ প্রেরণ করিতেছেন, রুক্সিণী 
তাই বীরাজন!। 

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী একটি চমৎকার গীতি-কবিতা। কৈকেয়ী নিজ 
পুত্রের ভন্য রাজ্য প্রার্থনা করিতেছেন। কৈকেম়ীকে বান্মীকি দানবীরূপে 
চিত্রিতা করিয়াছেন। এই কৈকেয়ীকে বীরাঙ্গনা বলিলে আমরা আঘাত 
পাই। ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কৈকেয়ী অসামান্য পতিনিষ্ঠতা ও সেবা- 
পরায়ণতার দ্বারা দশরথকে বশীভূত করিয়া! বরের প্রতিশ্রতি আদায় 
করিয়াছিল। সে সময় পাইয়া এই বর চাহিয়! লইতেছে। রামচন্দ্র 
তাহার স্নেহের পাত্র, কিন্ত ভরত তাহার গর্ভজাত সম্তান-_ এথানে মাতৃত্বই প্রবল 
হইয়! অন্য সমস্ত বিচার-বিবেচনাকে জয় করিয়। উঠিতেছে। রামচন্দ্র দশরথের 
জ্যেষ্টপুত্র সর্বগুণাদ্ঘিত, রঘুকুলধুরন্ধর । প্রজাসাধারণ তাহাকেই চায়, দশরথের 
নয়নের মণি সে। এইরূপ ক্ষেত্রে রামচন্ত্রের স্থলে ভরতের জন্য রাজ্য প্রার্থনায় 


অত্যন্ত বেশী সাহসের প্রয়োজন হইয়াছে । এজন্য কৈকেয়ী বীরাঙগন।। 
মাইকেলের এই কবিতা পড়িলে মনে হয়, দশরথ এক সময় কৈকেয়ীর 


রূপমোহে ও সেবাযত্বে মুগ্ধ হইয়াই ভরতকে রাজ্যদানের গ্রতিশ্রতি দিয়া 
রাখিয়াছিলেন । বান্ধমীকির রামায়ণে আছে--দশরথ বৃদ্ধ বয়সে যখন কৈকেয়ীর 
রূপে মুগ্ধ হইয়া পিতা অশ্বপতির কাছে তাহার পাণিপ্রার্থন৷ করেন, তখনই 
অস্বপতি দশরথকে দিয়] প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছিলেন- কৈকেয়ীর গর্ভজাত 
পুত্রকে রাজ্যদান করিতে হুইবে। মাইক্লে সম্ভবতঃ এ সংবাদ জানিতেন 
না। তাহা জানিলে মাইকেলের কাব্যে কৈকেয়ীর অভিযোগ ও অভিযান 
আরে! জোরালে। হইত। দশরথই অপরাধী । এইজন্য দশরথ ধিক্‌্কারের 
যোগ্য। কৈকেয়ী দশরথকে ক্ষমা করিয়। দেবী হইতে পারিত» আমাদের 
চোখে সে দানবী। মাইকেলের আদর্শে সে মানবী, তাহার সপত়ীবিদ্বেষ 
স্বাভাবিক, তাহার পক্ষে নিজ পুত্রের জন্ত রাজ্যকামনা ত্বাভাবিক এবং 
প্রতিষ্রতিভঙ্গের জন্য দশরথকে “পরম অধর্ম্মাচারী রতুকুলপতি” বলিয়া ধিক্কার 
দেওয়াই তাঁহার পক্ষে ম্বাভাবিক। তাহার অসামান্ত সাহসের জন্ত সে 
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বীরাঙ্গনা। কৈকেয়ীর এই পত্রোক্তি রামবনবাঁস নাটকের অঙ্গীভৃত হইলে 
আমরা যেভাবে উপভোগ করিতাম, সেইভাবেই উপভোগ করিতে হইবে। 

লক্ষণের প্রতি হুর্পণখা। মাইকেল রাঁবণকে একজন অতিমানব বীরা- 
গ্রগণ্য রাজরাজেশ্বর বলিয়া মনে করিতেন। স্ুর্পণা তাহার কল্পনায় বীভৎস! 
রাক্ষমী নয়, রাজরাজেশ্বর রাবণের ভগিনী । অতএব হৃর্পণথা বান্মীকিবণিত্ত 
হুর্পণথ] নয়, সে ন্বৈরাচারিণী ক্ধপবতী বাজভগিনী। সে লক্ষণের শুধু রূপে নয়, 
গুণেও মুগ্ধ। সে লক্ণকে প্রেম নিবেদন করিতেছে । কবি লক্গ্ণকে ছোট 
করেন নাই--বরং মেঘনাদবধের লক্ষণের চেয়ে এ লক্ষ্মণ মহীয়ান। তিনি 
সুর্পণথাকেই ব্বপান্তরিত করিয়াছেন। স্র্পণথা বিধবা, সে প্রেমের জন্তু 
সামাজিক সংস্কার জয় করিতেছে । সে ধনুর্ধর লক্ষণের মনের কথা না জানিয়াই 
তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে-_সেজন্য তাহার সাহসের গুয়োজন হইয়াছে। 
বিশেষতঃ সে বলিয়াছে-_-প্রেমাধীন! নারীকুলে ডরে কি হে দিতে জলাঞ্জলি, 
মঞ্ুকেশি, কুলমানধনে প্রেমলাভলোভে কতু ?--+ এজনই সে বারাঙন]। 

“অজুনের প্রতি দ্রোপদী” কবিতায় দ্রৌপদী হ্্গপ্রবাপী অঞজজুনকে নিজের 
বিরহবেদন। জানাইতেছে। দ্রৌপদী পঞ্চপাগ্ডবের পত্বী, এক! অভ্ভুনের পত্বী 
নহেন। অভ্ুনই বাহুবলে দ্রৌপদীকে জয় করিয়াছিলেন-_অন্জুনই পঞ্চ- 
পাগুবের মধ্যে যোগ্যতম বীরশ্রেঠ। অজ্ুনের প্রতি দ্রৌপদীর পক্ষপাতিত্ব 
থাকা স্বাভাবিক। চারিজন হ্বামীর নিকটে বাস করিয়াও দ্রৌপদী অ্ঞুনের 
বিরহে কাতর! হইয়া এখ খধিপুত্রের হাত দিয়! পত্র প্রেরণ করিতেছেন। 
অঞ্জনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্ররতির অনুমোদিত, কিন্তু পাগুব-পরিবারের 
অন্থমোদিত নয়_-অর্ভুনেরও অনুমোদিত নয়। সেজন্য দ্রৌপদীকে খুবই 
সাহসিকা হইতে হইয়াছে। তাই দ্রৌপদী বীরাঙ্গনা । যুধিষ্ঠিরের মত 
ধর্মবলে কেহই বলী ছিলেন না দৈহিক বলে ভীমসেন অপ্রতিরথ, বুৰ্ধিবলে 
সহদেবের সমকক্ষ কেহ ছিল না&নকুল ছিলেন রূপে কন্দর্প। দ্রৌপদী ছিলেন 
তেজন্বিনী আদর্শ ক্ষত্রকন্ত1, শৌর্যের ' ছজারিণী/ অর্ভুনই তাহার উপযুক্ত 
দয়িত। দ্রৌপদী মহাভারতেও আদর্শ বীরাঙ্গনা । 

দু্যোধনের প্রতি ভাঙ্গমতী কবিতায় ভান্চমতী বীরাঙ্গন।। অসহিষু ম্গযময় 
তুর্যোধনের উদ্দেশে ভামুমতী কতকগুলি কঠোর সত্যকথ। বলিয়াছেন এই 
পত্রে। শকুনি যে “কাল কলিরূপে? কুরুকুলে প্রবেশ করিয়। হুর্যোধনকে পাপ 
অক্ষবিষ্ঠা” শিখাইয়াছিল একথ৷ দুর্য্যোধনের কাছে কর্ণকটু। হৃতপুত্রের চেয়ে 
দুর্য্যোধনের পরম বদ্ধু কেহই ছিল না। ভাল্চমতী বলিলেন--শৃগালে কি কড়ূ 
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পারে বিমুখিতে কহ মৃগেন্্র সিংহেরে ? সৃতপুত্র সখা তব কি লজ্জা নৃমণি !' যে 
পাঁগুবগণের বিশ্দমাত্র প্রশংসা ছুর্য্যোধন সহা করিতে পারে না-_ভাঙ্গমতী 
অকুন্ঠিতভাবে তাহাদেরই প্রশংসা করিতেছেন । বিশেষতঃ পত্রে অর্ভুনের 
অসামান্ত গুণিপনার কথা আর ফুরায় না__দুর্যযোধনের বক্ষে ইহা শেলসম। 
সব চেয়ে কঠোর কথা ঘোষযাত্রায় চিত্রসেন গন্ধর্বের হাতে পুরনারীগণসহ 
দুর্য্যোধনের বন্ধনের কথা । ইহার চেয়ে অগৌরবের কথা আর দুর্যোধনের নাই। 
ভান্ুতী সেই কথা শ্মরণ করাইতেছেন--ইহা মন্থাময় কুরুরাজের মর্সে দারুণ 
আঘাত। তারপর শোচনীয় পরিণামের প্রসঙ্গ । কুরুসংসারে নাগীর 
মর্যযাদা যে কত, ভাম্ুমতী তাহ! ভাল করিয়াই জানেন। এই পত্রে ভাহ্গমতী 
অসম সাহসিকতারই পরিচয় দিয়াছেন, ভাহুমতী তাই বীরাঙ্গনা! । 

'জয়দ্রথের প্রতি” ছুঃশলা কবিতায় দুঃশলা ভাম্ুমতীর মতই জয়দ্রথকে 
অনেক সত্য কথা শুনাইয়াছেন। ছৃর্যোধনের সহোদরা হইয়া তিনি, 
দুর্য্যোধনই যে সকল অনর্থের মূল-_নারীর অবমাননাকারী, একথা অকুষ্ঠিতভাবে 
ব্যক্ত করিতেছেন। ইহা নৈতিক সাহসের নিদর্শন । এজন্য অর্জুনের ভয়ে 
ভীত৷ হইয়়াও দুঃশলা বীরাঙ্গনা । 

শান্তনুর প্রতি জাহ্ুবী কবিতায় জাহ্মবী শান্তন্থকে প্ররুতিস্থ হইতে বলিতেছেন। 
তিনি মানবী নহেন, তিনি দেবী । তিনি সবলে মায়াজাল ছেদন করিয়াছেন । 
তিনি অকপটে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতেছেন । ইনিও বীরাঙগন!। 

উর্বণী মানবের প্রেমে স্বর্গ ছাড়িয়া! পৃথ্থীতলে যাইতেছেন, উর্বণ৷ পুরূরবার 
শৌধ্যে মুগ্ধ-_বীরধর্ম্নের উপাঁসিকা উর্বশীও বীরাঙ্গন1। 

'নীলধ্বজের প্রতি জনা+_-কবিতায় জনা যে বীরাঙ্গন! সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। জনা-প্রধীরের কাহিনী মাইকেল কাশীরামদালের মহাভারতে পাইয়া- 
ছিলেন। অহিংসাব্রতী বৈষ্ণব নীলধবজ পুত্রতস্তা পার্থের সঠিত সন্ধি করিলেন। 
জনার মাতৃহদয় ইহাতে সায় দিল না। নীলধ্বজের কাছে অর্জুন নরনারায়ণ, 
জনার কাছে সে শ্বৈরিণীন্থত। পতি ও পত্বীর মতবাদে দারুণ ছন্ব। জনা 
পতিব্রতা, কিন্ত সে তাহার নারীত্ব ও ৰাক্তিত্ব স্বামীর চরণে জলাঞ্জলি দান করিতে 
পারে নাই। জন! পতিব্রতা, কিন্তু সে জননী | সে তাহার জননীত্ব বিশ্বৃত হইতে 
পারে নাই। প্রবীরের শোকই তাহার একমাত্র বেদনা নয়, স্বামী পুত্রহস্তার 
সঙ্গে সন্ধি করিয়াছে-_-এই দারুণ অপমান তাহার অসহা। জন! বলিয়াছে__ 

ক্ষত্রকুলবাল। আমি ক্ষত্রকুলবধূ. . 
“কমনে এ অপমান স+ব ধৈর্য্য ধরি ? 
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এই কবিতাটিতে মধুহুদন ক্ষুব্ধ মাতৃহৃদয়ের যে অভিব্যক্তিকে রূপদান 
করিয়াছেন--তাহা বঙ্গসাহিত্যে অনন্তসাধারণ। এই কবিতা হইতেই গিরিশচন্্র 
জন! নাটকের প্রেরণা পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 

মধুনুদনের এই কাব্যের নায়িকাগুলি যে সকলেই বীরাঙ্গনা তাহ! বুঝাইবার 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে মধুস্দন কাব্যের হিরোইন শব্জেরই 
গ্রতিশব্দ হিসাবে বীরাঙ্গন। কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন। ইংরাজিতে নায্মিকা- 
মাত্রেই হিরোইন। বীরের অন্রাগিণী ব৷ বীরের জায়াও বীরাঙ্গনা, একথাও 
মনে রাখিতে হইবে। 

বীরাঙ্গন। কাব্যের উপাদান প্রধানতঃ মহাভারত হইতেই গৃহীত। মধুনুদন 
কাশীরামের মহাভারতকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া এই কটি বীরাঙ্গন! 
পাইয়াছেন। তিনি যদ্দি ব্যাসদেবের মূল মহাভারত খু'জিতেন, আরও কয়েকটি 
বীরাঙ্গনা পাইতেন। মধুস্থদন মহাভারত ও রামায়ণ হইতে নারীচরিত্রগুলি 
পাইয়াছেন-_কিন্ত তিনি স্বকীয় আদর্শ অনুসারে তাচাদের পুনবিরচন করিয়! 
লইয়াছেন*-এমন কি চরিত্রগুলিকে মাইকেলের স্ষ্টিও বলা যাইতে পারে। 

বীরাঙ্গনা! মাইকেলের শেষকাব্য। মাইকেলের রচনাভঙী, ভাষাবিন্তাস ও 
ছন্দগঠন এই কাব্যেই চূড়ান্তসীমায় পৌছিয়াছে--এককথায় মাইকেল যে- 
ভাষাচ্ছন্দের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার জন্ত এত সংগ্রাম করিতেছিলেন, এই কাব্যেই 
তাহা সার্থক হুইয়াছে। আমাদের হুর্ভাগ্য, মাইকেল তাহার সারশ্বত 
তপস্তার ফললাভ করার পর আর কোন শ্রেষ্ঠ অবদান গৌড়জনকে দিবার 
অবসর পান নাই । রোগে, শোকে, দ'পিদ্র্যে, অকাল জরায় জীর্ণ ও অভিভূত 
হইয়! তিনি বীরলোক লাভ করিলেন। 

তিলোত্বমা-সম্ভবে মাইকেলের নৃতন ছন্দ স্থুপরিণতি লাভ করে নাই; 
যতিপাত-দেোঁষ ঘটিয়াছে স্থলে স্থলে। শব্ের চয়নে ও বয়নেও বহু ত্রুটি ছিল। 
তাহ৷ ছাড়া, সাবলীল প্রবাহ সর্বত্রত্নাই। 

মেঘনাদবধে এ সকল দোষ অনেকটা [৩রোহিত হইয়াছে, কিন্ত অনেকন্থলে 
অনাবশ্তক শ্রুতিকটু শবের প্রয়োগ আছে, নামধাতুর প্রয়োগও খুব বেশি, 
অলস রিশেষণের প্রাচুর্য আছে, অলস সম্বোধনপদের প্রয়োগে অনেক স্থলে 
ছন্কপ্রবাহ খণ্ডিত। নিম্ভেজ, বৈচিত্র্যহীন দৃষ্টান্ত, উপমা, উৎপ্রেক্ষার সংখ্যাও 
অল্প নয়। 

বীরাঙ্গনায় উপরিলিখিত দোষগুলি নাই, গুঢ় ও গাঢ় অনুভূতি রচনার 
ভাষাকে জোরালে! ক্রিয়াছে, অলস বাগ.বিলাল নাই বলিলেই হয়। মাইকেল 


